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গাধার মাথায় ঘিলু নেই 


'এক বনে এক সিংহ থাকতো! সিংহের বয়স হয়েছে অনেক | বুড়ো 
বয়সে আগের মতো আর ছুটোছুটি করতে পারে না। সিংহ পশুরাজ 
হলেও আগের সেই ক্ষমতা আর নেই। তাই বনের জন্তজানোয়ার 
শিকারও করতে পারে না, খাওয়াও জোটে না। না খেয়ে খেয়ে শরীর 
শুকিয়ে যেতে লাগলো ۱ পশুরাজ ভাবলে! এভাবে আর কিছুদিন চললে 
তাকে মারা পড়তে হবে। বুড়ো হলেও মরতে ইচ্ছে করে কার? 
সিংহ ভাবলে! যে ভাবেই হোক্‌ খাবার তাকে জোগাড় করতেই হবে | 
অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত একটা উপায় বের করলো সিংহ ঠিক 
করল যেহেতু সে পশুরাজ সেইজন্য সে যদি একজনকে সহকারী faqe 
করে তাহলে কেউ কিছু ভাববে না | 

সিংহ জানতে! শিয়ালের মতে৷ বুদ্ধিমান আর ধূর্ত কেউ নেই। 
সুতরাং শিয়ালই হবে পশুরাজের যোগ্য সহকারী ١ তাই একদিন এক 
faaara esea সিংহ নললে, “GET মত জ্ঞানী, বুদ্ধিমান era চতুর 
কেউ নেই। এই دوج‎ তোমাকে আমি মন্ত্রী পদ দিতে চাই। ۲ 
চালানোর ব্যাপারে ۵6۱۶۱۶ ۶۱۹۱۶۲ খুব UT ۳ 

শিয়াল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবলে! সিংহের কোন মতলব ۱ 
সিংহের কথা বিশ্বাস কর! মোটেই উচিত হবে ন! । কিন্তু পশুর।জকে 
Col আর চটানে বাবে না, মুখের ওপর না-ও বলা যাবে না। শিয়াল 
ভাবলো দেখাই যাক্‌ন! সিংহের মতলবটা কি? শিয়াল বললো, “কি 
বলবো মহারাজ আপনার কথা গুনে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে বেশী 
সন্মান দিচ্ছেন । তবে আপনার যখন ইচ্ছে, তখন তা-ই হবে। 
আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো । আদেশ 
করুণ কি করতে হবে I” 

বৃদ্ধ পশুরাজ ভাবলো, WE এতদিন বাদে একটা উপায় হলো | 
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মনে মনে খুব আনন্দ হলো ۱ পশুরাজ বললো, “দেখ মন্ত্রী আমি যে এই 
বনের রাজ। তা সকলেই জানে ۱ বনের রাজা হয়ে শিকারের জন্য ঘুরে 
ঘুরে বেড়াবো এটা তো ভালো নয়, আর ভালোও দেখায় না । তুমি 
এক কাজ করো মন্ত্রী। আমার আহারের জন্যে রোজ একটা করে জন্ত 
এখানে পাঠিয়ে দাও। কাজটা তোমার কাছে মোটেই শক্ত নয়।” 

শিয়াল বললো “মহারাজ আপনার কথামত কাজ করবার চেষ্টা 
FAC 15 পশুরাজকে এই কথা বলে শিয়াল তার আহারের 
খোজে বেরিয়ে পড়লো! | ' পথে যেতে যেতে এক গাধার সঙ্গে দেখা | 
গাধার চেহারাটা মোটানোটা। শিয়াল গাধার কাছে পায়ে পায়ে 
এগিয়ে গেলো । গাধার দিকে বেশ ভালোভাবে তাকিয়ে বললো, 
“তোমাকে খুঁজে খুজে হায়রান হয়ে যাচ্ছি। কোথায় ছিলে afaa 9 
প্রায় তিন zal হতে চললো তোমার পাত্তা পাচ্ছি না” 

শিয়ালের কথা শুনে গাধা বললো! “কেন? আমি তো এখানেই 
ছিলুম। তা আমাকে তোমার কি দরকার > 

শিয়াল হাসি-হাসি মুখ করে বললো) “আরে বন্ধু, একট! সুখবর 
আছে। কি বরাত নিয়ে জন্মেছো ভাই, তাই ভাবছি। at, 
তোমাকে একটা সুখবর দিই ۱ আমাদের রাজাধিরাজ সিংহ তোমাকে 
তার প্রধান মন্ত্রী করতে চান। তিনি আমাকে ডেকে এই খবরটা 
তোমার কাছে জানাতে বলেছেন | কি বলবো ভাই, আমার খুব আনন্দ 
হয়েছে এই খবরটা পেয়ে ৷” 

শিয়ালের মুখে এসব. কথ! শুনে গাধা বললো “wate সিংহ 


মামাকে প্রধান মন্ত্রী করতে চায়? কিন্তু ভাই শিয়াল, পশুরাজকে . 


দেখলে আমার বড় ভয় করে। তাছাড়া এতলোক থাকতে তিনি 
মামাকে প্রধান মন্ী করবেন কেনো? তুমি যা-ই বলো শিয়াল ভাই, 
আমার কিন্তু সিংহকে দেখলেই ভয় করে | আমার ওসব মন্ত্রী গিরিতে 
কাজ নেই, আমি বেশ আছি ৷” 

শিয়াল একগাল হেসে বললো, “নিজের গুণ কি কেউ জাহির 
করে ভাই? তাই তুমি এমন কথা বলছো । তোমার যে কত গুণ তা 
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'আমি মহারাজের কাছে শুনলুম | তুমি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, শান্ত এবং খুব 
পরিশ্রমী | এই জন্তেই তো মহারাজ তোমাকে এত পছন্দ করেন। 
তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে তিনি wD sep করছেন |” 

শিয়ালের সুখে এত কথা শুনে গাধা ভাবলো শিয়াল হয়তো ঠিক 
কথাই বলছে । শেষ পর্যন্ত গাধা ঠিক করলো দেখাই যাক না সিংহের 
সঙ্গে একবার দেখা করলে কি আর হবে? 

গাধা তখন শিয়ালকে বললো, “তুমি যখন এত কোরে বলছো, 
তখন একবার যাওয়াই AF |” 

গাধা যেতে রাজী হলো দেখে শিয়াল বললো, “তুমি ভাই সত্যিই 
জ্ঞানী । জাঁনোতো জীবনে বড় সুযোগ বার বার আসে AL | 5 
বিজ্ঞর! কখনও সুযোগ হারাতে রাজী হন নাঁ। তাহলে চলো, দুজনে 
একদঙ্গেই মহারাজের সঙ্গে দেখা করে আসি। তোমাকে দেখলে 
মহারাজ যে কত খুশী হবেন তা কি বলবে! ভাই 1” 

দুজনে কথা বলতে, বলতে সিংহের কাছে এলো । কিন্ত সিংহের 
কাছাকাছি যেতে তার বুক দুর দুর করতে লাগলে! ভয়ে আর তখন পা! 
নড়ে না। 

শিয়াল অবস্থাটা বুঝতে পেরে সিংহকে বললে, “আমাদের মহামান্য 
প্রধান মন্ত্রী মশাই বড্ড বিনয়ী । তিনি আপনার কাছে যেতে সংকোচ 
বোধ করছেন |” 

সিংহ বললো “আমি এমন বিনয়ীকেই তো পছন্দ করি ।” 

কথাগুলো বলতে বলতে সিংহ পা টেনে টেনে গাধার কাছে এগুতে 
লাগলো | সিংহকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে গাধা খুব ভয় পেয়ে 
গেলো । কোনো কথা না বলেই গাধা প্রাণভয়ে দৌড় দিলো | 

একট। নধর চেহারার গাধাকে থাবার মধ্যে পেয়েও যখন WLS 
গেলো তখন সিংহ আর রাগ সামলাতে পারল না । গর্জন করে সিংহ 
শিয়ালকে বললো, “আমি সব বুঝতে পেরেছি। সবটাই তোর 
বজ্জাতি ক্ষিদের জ্বালায় মরতে বসেছি । ভাবছিলাম কখন গাধাটাকে 
মেরে খাব, কিন্ত সব ভণ্ডুল করে দিলি। যদি ভালো চাস তে! 
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এক্ষুনি গাধাটাকে ফিরিয়ে আন, তা না হলে তোর আজ শেষ 
Ra” 

মুখ শুকনো করে শিয়াল বললো, “মহারাজ আপনি মিছিমিছি 
আমাকে দোষ দিচ্ছেন। আপনি যদি তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে al 
আসতেন, তাহলে তো গাধাটা আপনার কাছে এগিয়ে যেতো । I, 
যা ঘটবার তা তো ঘটে গেছে। আপনি চিন্তা করবেন না, দেখি কি 
করে গাধাটাকে ফিরিয়ে আনতে পারি 1” 

শিয়াল আবার দৌড়ে গিয়ে গাধার সঙ্গে দেখা করলো | গাধাকে 
শিয়াল বললো, “তুমি col ভাই বিজ্ঞের মত কাজ করলে না। হঠাৎ 
অমন দৌড়ে পালিয়ে এলে কেনো ৷” 

গাধা বললো! “কি জানে| শিয়ালভাই, আমার মনে হলো সিংহ 
আমায় খেতে আসছে | আমার খুব ভয় করছে ۳ 

শিয়াল বললো, “তুমি বুদ্ধিমান হয়েও এটা, বুঝতে পারলে না? 
আচ্ছা ভাই সিংহ মশাই যদি খেতে চাইবেন বলে মনে করতেন তাহলে 
তো সহজেই তোমাকে মেরে ফেলতে পারতেন। তুমি কি পালিয়ে 
গিয়ে প্রাণ বাচাতে পারতে? ব্যাপারটা কি জানো ভাই, মহারাজা 
Ge] আমার সামনে রাজ্যের সব গোপন ব্যাপারটার আলোচন! করতে 
পারেন না। এই জন্যই তোমাকে কাছে পেতে চাইছিলেন । এখন 
ভাবোতো, রাজা মশাই কি মনে করলেন! যাকৃগে যা হবার তো হয়ে 
গিরেছে। এখন চলো আমার সঙ্গে। নিজে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নাও | 
তাছাড়া একথাটা তোমার মাথায় কেন আসছে না তাও বুঝতে পারছি 
all তুমি যদি প্রধানমন্ত্রী হও তাহলে বনের সব s জানোয়ার 
তোমাকে কত খাতির করবে। মহারাজের পরই তুমি, সকলেই 
তোমাকে সম্মান দেখাবে 1” 

গাধা মনে মনে ভাবল শিয়াল যে-সব কথাগুলো বলছে তা হয়ত 
মিথ্যে নয়। ভেবেচিন্তে ঠিক করলো! সিংহের সঙ্গে সে দেখা করবে। 
গাধা তখন শিয়ালকে বললো, “তাহলে চলো, পশুরাজের সঙ্গে দেখ! 
কর! যাক্‌ ৷” 


` 


গাধাকে সঙ্গে নিয়ে শিয়াল সিংহের কাছে গিয়ে হাজির হলে! | 
সিংহ তখন ক্ষিদের জ্বালায় অস্থির । তবুও ক্ষিদে চেপে রেখে হাসি 
হাসি মুখ কোরে বললো, “আরে এসো তুমি হলে আমার প্রধান 
মন্ত্রী, ওভাবে পালিয়ে যাওয়া তোমার উচিত হয়নি! আমার কাছে 
তোমার সঙ্গে কিছু গোপন পরামর্শ আছে ۳ 

এবার কোনো ভয় না কোরে গাধা সিংহের কাছে এগিয়ে গেলো | 
সিংহ যখন দেখল গাধা তার কাছাকাছি এসেছে তখন তার মাথায় মারল 
একটা! প্রকাণ্ড থাবা | সিংহের এক থাবাতেই গাধার আয়ু শেষ | শিয়াল 
ফিরিয়ে এনেছিলো ৷ সুতরাং সিংহ মনে মনে শিয়ালের বুদ্ধির তারিফ 
না করে পারলো না | 

ওদিকে সিংহের আর তর সইছে না। ক্ষিদের জালা মেটাবার 
জন্যে যেই al সিংহ গাধার মাংস খেতে যাবে শিয়াল তখন বললো, 
আমার কথায় অপরাধ নেবেন না মহারাজ ৷ “আপনার যে খুবই ক্ষিদে 
“পেয়েছে সেটা আমি জানি ١ কিন্ত মধ্যাহ্ন ভোজের আগে মহারাজের 
ata করে আসা উচিত !” 

শিয়ালের কথাটা সিংহের মনে ধরলো! ! খাবার আগে স্নান 1501 
সেরে আসা উচিত। সিংহ তখন বললো, “ভালো কথাই তুমি মনে 
করে দিয়েছো | তুমি গাধাটার ওপর নজর রাখো, আমি চট করে 
স্লানট। সেরে আসি 1” 1 

দৌড় ঝাপ করে শিয়ালেরও খুব ক্ষিদে পেয়েছে। শিয়াল নিজের” 
মনে মনে বলতে লাগলো “বাবা, গাধাটাকে এখানে আনতে কি 
বঞ্ধাটটাই ন! আমাকে পোহাতে হয়েছে। বুদ্ধ, সিংহটাতে| নিজের 
দোবেই এমন জিনিস হারাতে বসেছিলো। ORR আমার প্রাপ্যটা 
হলো গাধার মগজটা |” 

একতিল দেরী না কোরে শিয়াল গাধার yeh) চিরে ফেললো | 
তারপর তার ভেতর থেকে মগঞ্জটা বার করে খেয়ে ফেললো | 

স্নান সেরে এসে সিংহ আর একবার গাধাটাকে দেখলো | দেখে 
অনে হলো কি যেন একটা গোলমাল হয়েছে। তারপর ভালোভাবে 


€ 


তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারলো গাধার মাথার খুলিটা কে যেন চিরে 
ফেলেছে । ভালোভাবে দেখেশুনে সিংহ শিয়ালকে জিজ্ঞাসা করলো, 
“কে এসেছিল এখানে ? গাধার 22و‎ কে ফাটিয়ে দিয়েছে 2” 

সিংহের কথা শুনে শিয়াল এমনভাব দেখালো যেন সে মনে খুব 
আঘাত পেয়েছে। 451 ধরা গলায় বললো, “মহারাজ, আমি তো 
আপনার চাকর। আপনার জন্যে আমি এতটা করলুম আর আপনি 
আমার ওপর বিশ্বাস করতে পারছেন না । আপনি যখন গাধাটাকে 
দেখবার জন্যে আমার ওপর হুকুম দিয়ে গেলেন সেই থেকেই col আমি 
এখানে বসে আছি | এখানে কেউ আসেনি মহারাজ । আপনি বখন' 
গাধাটার মাথায় থাবা মেরেছিলেন তখনই তো ওর মাথাটা গড়িয়ে 
গিয়েছে ৷” 

শিয়ালের কথাটা শুনে সিংহ মনে মনে ভাবলো শিয়াল ঠিক কথাই 
বলেছে ۱ তখন মেজাজের সঙ্গে মাংস খেতে শুরু করলো । কিন্ত 
খানিকক্ষণ পরেই পিংহ আবার গর্জন করে উঠলো, “এই বজ্জাত শিয়াল, 
গাধার মগজটা গেলো কোথায় ? মগজটাই তো আগে খাবো 
ভেবেছিলুম |” 

শিয়াল তখন হাসতে হাসতে বললো, “মহারাজ, গাধার col মগজ 
থাকেনা 1 গাধাটার যদি সত্যি সত্যি মগজ থাকতো তাহলে কি সে 
এখানে আবার ফিরে আসতে। ۳ 

সিংহ ভাবলে! শিয়াল col ঠিক কথাই বলেছে । আর কোনো 
কথা না বলে সিংহ পেটপুরে গাধার মাংস খেলো! | 
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এক গ্রামে এক গরীব ব্রাহ্মণ fac | তার অবস্থা ছিলো খুবই 
খারাপ | অবশ্য কাজ-টাজ পেলে কোনো! রকমে ছুমুঠো ভাতের 
ব্যবস্থা হয়তো! হতো । কিন্ত এমনি তার কপাল যে কোনো কাজই 
. জুটতো ٩۱۱۰ ۲ ভাবলো, কাজ না জুটলে দুবেলা BLA 9 
জুটবে না। সুতরাং কাজ তার চাই! 

গ্রামের মধ্যে ও আশে-পাশে এমন কোনো কাজ ছিল না যা ব্রাহ্মণ 
করতে পারে। শেষপর্যন্ত অনেক ভেবে চিন্তে ব্রাহ্মণ ঠিক করলে! 
গ্রাম ছেড়ে সে অন্য দেশে যাবে 1 কাজের খোজ তাকে করতেই হবে | 
তবে এসব কথা বাড়ীর কাউকেই সে বললো না | 

একদিন অন্ধকার থাকতে থাকতেই ব্রাহ্মণ ঘর ছাড়লো, গ্রামও 
ছাড়লে! | কিন্ত যাবে কোথায় সে? দূর দেশে তার তে চেনা-জানা৷ 
কেউ নেই। তাছাড়া গ্রামের বাইরের পথঘাটও সে ঠিকমত! জানতো 
al fea fe আর করা যাবে। কপালে যা আছে তাই ঘটবে, এই 
ভেবে ব্রাহ্মণ হাটা পথ ধরলো | 

হাঁটছে তো হাটছেই । শেষ 8۶ বিকেল নাগাদ ব্রাহ্মণ এক 
গভীর বনে মধ্যে ঢুকে পড়লো | এদিকে খিদেও পেয়েছে খুব, তেষ্টায় 
বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে, পা Te আর চলতে চাইছে না। একটু 
জলের জন্যে ব্রাহ্মণ এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো । শেষ পর্যন্ত 
চোখে পড়লো একটা কুয়ো | 

পায়ে পায়ে কুয়োর কাছে গেলো ! উকি মেরে দেখলো‏ موري 
ভেতরটা | দেখলো, কুয়োর মধ্যে রয়েছে একটা বাঘ, একট! বাঁদর,‏ 
একটা সাপ আর একটা মানুষ । ব্রান্মণকে দেখতে পেয়ে, ওরা হৈচৈ‏ 
শুরু করে ۱ ওরা যে কি করে কুয়োর মধ্যে পড়লো ব্রাহ্মণ তা‏ 


কিছুতেই বুঝতে পারলো ۱ 


বুয়ার মধ্য থেকে. প্রথমে বাঘই চীৎকার করে বলে উঠলো, 
“ত্রাহ্মণ ঠাকুর, আপনি মহৎ লোক। ۲۶۱ করে আমাকে এই কুয়োর 
মধ্যে থেকে টেনে তুলুন ۱ আমার বৌ-ছেলেমেয়েরা আমার জন্ে পথ 
চেয়ে বসে আছে। আপনি যদি দয়া করে আমাকে ওপরে টেনে 
তোলেন তাহলেই আমি বাড়ী ফিরতে পারবো ۳ 

বাঘের কথা শুনে ব্রাহ্মণ বললো, “কিন্ত আসলে তুমি বাঘ। 
তোমাকে দেখলেই তো ভয় করে। একথা জেনেশুনে কি করে 
তোমাকে টেনে তুলি বলো ? 

বাঘ কাকুতি-মিনতি করে বললো; “ত্ৰাহ্মণমশাই, কোনো ভয় নেই 
আপনার | আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনার কোনো ক্ষতি করবো না। 
দয়া করে টেনে তুলুন আমাকে । প্রাণ বাচান আমার | 

ব্রাহ্মণ খানিকক্ষণ চিন্তা করে ভাবলো, “বিপদে পড়লে অপরকে 
সাহায্য করা ব্রাহ্মণের ود‎ হলেই বা বাঘ? বাঘকেও সাহাব্য 
করা উচিত৷” 

তখন তার গায়ের চাদর দিয়ে একটা ফাস তৈরী করলো |‏ ولد 


তারপর সেটা ঝুলিয়ে দিলো কুয়োর মধ্যে । এইভাবে ব্রাহ্মণ কুয়ো 
থেকে বাঘকে টেনে তুললো ৷ 


ওপরে উঠে বাধ ত্রাহ্মণকে বললো, 
দেখতে পাচ্ছেন, ওখানকার একটা! গুহায় 
একদিন বেড়াতে বেড়াতে। 
আমার যে উপকার করলেন তা 


ওই যে দূরের পাহাড়গুলো 
আমি থাকি । চলে আসবেন 
খুব আনন্দ হবে আমাদের | আপনি 
কোনোদিনই ভুলতে পারবো ay |” 


আমার বাড়ীতে । আপনাকে আমি পেটপুরে ফল খাওয়াবো । ওই 
যে বড় পাহাডুটা দেখছেন, ঠিক ওর নিচেই আমি থাকি 1” 

ব্রাহ্মণ শুনতে পেলো কুয়োর মধ্য থেকে সাপ তাকে ভাকছে। 
কান্না কান্না গলায় সাপ ব্রাহ্মণকে বললো, “ঠাকুরমশায় এবার আমার 
ওপর দয়া করুন। উদ্ধার করুন আমাকে ۳ 

সাপের কথায় ব্রাহ্মণ তো ভয়েই অস্থির ١ ব্রাহ্মণ সাপকে বললো, 
“তোমাকেও উদ্ধার করতে হবে ۱ তুমি তো সাপ! তোমাকে আমি 
ওপরে তুলি আর তুমি আমাকে ছোবল দাও I” 

সাপ তখন কাদো কাদো গলায় বললো, “ঠাকুরমশাই কোনো! ভয় 
নেই আপনার । আমি. আপনাকে কামড়াবো না।  ঠাকুরমশাই, 
আমায় দয়া করুন, আমার প্রাণ বাঁচান ۳ 

কি আর করবে ব্রাহ্মণ ١ শেষ পর্যন্ত টেনে তুলল সাপকে | ওপরে 
উঠে সাপ বললো, “ঠাকুরমশাই কোনো দিন যদি কোনে! বিপদে 
পড়েন, তাহলে আমাকে মনে করবেন। আমি ঠিক সময় আপনার 
কাছে গিয়ে হাজির হবে! | আমার সাধ্যমত আপনাকে সাহায্য করব | 

বাঁদর, বাঘ ও সাপ ব্রাহ্মণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার 
সময়ে বলে গেলো, কুয়োর মধ্যের লোকট! মোটেই ভালো নয়। ওকে 
সাহায্য করলেই বিপদে পড়তে হবে | 

ওরা একে একে চলে যেতেই কুয়োর ভেতরের লোকটা ব্রাহ্মণকে 
ডাকাডাকি শুরু TM1 FA থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্যে 


লোকটা কাতর প্রার্থনা করতে লাগলে! | 
লোকটার করুণ ডাকে ব্রাহ্মণের মন গলে গেলো । ব্রাহ্মণ 
লোকটাকে কুয়ো থেকে টেনে তুললো | 
ওপরে উঠে লোকটা বললো, “মামি একজন গরীব স্তাকরা । 


কাছের শহরেই থাকি । যদি কোনোদিন আপনার কোনো প্রয়োজন 


হয় চলে আসবেন আপনি |” 
কথাগুলো বলেই লোকটি তার বাড়ীর পথ ধরলো | 


একে একে সবাই চলে গেলো | 
a 


arate আবার হাটতে শুরু করলো। দিন যায়। মাস যায়। 
পথ হাটাই সার। কোনো কাজই ভার জুটলো না। ব্রাহ্মণ ভাবল 
তার বরাত নিতান্তই খারাপ । কাজকর্ম তার জুটবে না কিন্তু এভাবে 
তো আর বাঁচা চলে না। তার চেয়ে মরাই ভালো | 
শেষ পর্যন্ত ভেবে চিন্তে ব্রাহ্মণ ঠিক করল নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ga 
মরবে | 

কিন্তু মরবে! বললেই cel মরা যায় AL | সাত পাঁচ ভাবন! মাথায় 
আসে। হঠাৎ তার বাঘ, বাদর, সাপ আর স্তাকরার কথা মনে পড়ে 
গেলো । ব্ৰাহ্মণ ভাবলো দেখি না ওদের কাছে গিয়ে। যদি কোনে 
সাহায্য পাই। 


ব্রাহ্মণ প্রথমেই গেলো বাদরের কাছে। ব্রাহ্মণকে দেখে বাঁদর তো 
খুব খুশী। 


বসবার জন্তে বাঁদর ব্রাম্মণকে আসন পেতে দিলো । এনে 
দিল নানা ধরনের ফল ¢ আম, জাম, আঙুর, আনারস, ডালিম, ব্রাহ্মণ 
তো পেট পুরে খেলো! | I 

খাওয়া দাওয়ার পর ব্রাহ্মণ বাঁদরকে বললো, “তুমি আমাকে 
যেভাবে AS কোরে খাওয়ালে ত| আমি কোনে! দিনই ভুলতে 
পারবো না।” 

বাদরও খুশী হয়ে উত্তর দিলো, “যখনই আপনার ইচ্ছে করবে, 
তখনি আপনি আসবেন। মনে করবেন এটা আপনার নিজের বাড়ী। 

এবার sisqa ঠিক করলো যে সে বাঘের কাছে যাবে। তাকে দেখে 
বাঘ কেমন খুশী হয় সেটা দেখার খুব ইচ্ছা হলো ব্রাহ্মণের | বাদরের 
কাছ থেকে বাঘের বাড়ী যাবার পথটা জেনে নিলো ব্রাহ্মণ ۱ 

বাঘের বাড়ীর কাছে যেতেই বাঘ তো বেরিয়ে এলো | ব্রাহ্মণকে 
০২ বেশ আদর TE কোরে বাঘ 5 বসতে 

|| ۰ 


অনেক কথাবার্তার পর বাঘ ব্রাহ্মণকে একটা সোনার হার এবং 
আরও অনেক গয়না উপহার দিলো | 


বাঘ এইসব গয়না পেয়েছিল, 
এক রাজপুত্রের কাছ থেকে | 


Jo 


এই সব দামী দামী গয়নাপত্র পেয়ে ব্ৰাহ্মণ তো মহা খুশী । বাঘকে- 
ভালোবাস৷ জানিয়ে ব্ৰাহ্মণ আবার হাটা পথ ধরলো | 

পথ চলতে চলতে ব্ৰাহ্মণ ভাবতে লাগলো, যাইহোকে এতদিন বাদে- 
তার,বরাত খুললো, গয়নাগুলো বিক্রী করলে অনেক টাকা পাওয়া 
যাবে । এই টাকাকড়ি নিয়ে বাড়ী ফিরলে State খুশী হবে ١ বাকী 
জীবনটা তাদের সুখেই কাটবে | 

কিন্ত অচেনা অজানা জায়গায় গয়নাগুলো বিক্রী করা খুব সহজ. 
নয়৷ মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো ব্রাহ্মণ কি করা যায়। কার 
সাহায্য নেওয়া যায়? শেষকালে মনে পড়লো সেই গরীব স্যাকরার 
কথা । কিন্তু স্তাকরা কি তাকে সত্যি সত্যিই সাহায্য করবে? কিযে 
করবে ঠিক করতে পারল ন! ব্রাহ্মণ ৷ শেষকালে সাতগাচ ভেবে 
ব্ৰাহ্মণ ঠিক করলো, দেখাই যাক না গিয়ে। দেখা করতে তো আর. 
দোষ নেই? ۱ 

এইসব ভেবে ব্রাহ্মণ স্যাকরার বাড়ী গেলো! ত্রাহ্মণকে দেখে স্যাকরা 
খুব খুশী ভাব দেখালো। স্তাকরা জিজ্ঞাসা করলো, “শেষ 8 
গরীব স্তাকরার কথা মনে পড়লো ।” 

ব্রাহ্মণ বললো, “একটা কাজে আপনার কাছে এসেছি । আমার: 
কাছে কিছু গয়না আছে। আপনি যদি এগুলো বিক্রী করার ব্যবস্থা 
করে দেন তাহলে আমার খুব উপকার হয় I” 

ব্ৰাহ্মণ স্যাকরার হাতে গয়নাগুলো তুলে দিলো । স্তাকরাও 
মনোযোগ দিয়ে গয়নাগুলো পরীক্ষা করতে লাগলো ۱ ভালোভাবে দেখে 
শুনে স্তাকরা TTT বললো, “কোনো চিন্তা করবেন ন৷ ١ গয়নাগুলো 
বিক্রী করার ব্যবস্থা আমি করে দেবো ! তবে আপনি একটু বস্থুন, 
আমি আর একজন স্তাকরার সঙ্গে পরামর্শ করে আমি । আমি যাবে! 
আর আসবো ۳ 

স্তাকরা তার বৌকে গিয়ে বললো, “এই ব্রান্মণকে আদরযত্ব করো 
আমি এক্ষুনি আসছি 1” 

গয়নাগুলো গুছিয়ে নিয়ে vital বেরিয়ে পড়লো ay 
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কোথায়ও না গিয়ে স্তাকরা সোজা চলে গেলো রাজ প্রাপাদে। রাজার 
সঙ্গে দেখা করবার জন্যে প্রহরীর অনুমতি নিলো, ভারপর গেলো রাজার 
কাছে। রাজার সামনে গয়নাগুলো বিছিয়ে দিয়ে স্তাকরা বললো, 
“একটা অচেনা লোক এইসব গয়না গুলো বিক্রী করার জন্যে আমার 
কাছে এসেছে। এই গয়না গুলো৷ দেখেই আমি বুঝেছি, এগুলো 
আমার হাতের তৈরী। রাজপুত্রের জন্যেই তো আমি এগুলো তৈরী 
করেছিলাম | এইসব গয়না পরেই একদিন রাজপুত্র সেই যে রাজপ্রাসাদ 
ছাড়লেন আর ফিরলেন না 1 আমার সন্দেহ হয়েছে বলেই লোকটাকে 
আমার বাড়ীতে বসিয়ে রেখে আপনার কাছে ছুটে এসেছি ۳ 

স্তাকরার সব কথা শুনেই রাজা মশাই গর্জন করে উঠলেন, 
‘নিশ্চয়ই এই লোকটা,আমার ছেলেকে খুন করেছে। তা নাহলে কি 
করে পাবে এই গয়নাগুলে। w j 

অমনি স্তাকরা বললো, “আমার এই কথাটাই মনে হয়েছে, 
মহারাজ । তবে লোকটা ব্রাহ্মণ ৷” 

রাজামশাই তখন রেগে আগ্তন। চীৎকার কোরে সেপাইসান্ত্রীদের 
ডাকলেন। যে যেদিকে ছিল ছুটে এলে৷ | রাজামশাই তখন 
হুকুম দিলেন, “এই স্তারকার বাড়ীতে এক ব্রাহ্মণ বসে আছে। এক্ষুণি 
` গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এসো i ভেবেচিন্তে কাল তার শাস্তির ব্যবস্থা 
করবো” 

হুকুম পাওয়া! মাত্রই সেপাইসান্ীরা ছুটলো স্তাকরার বাড়ী। 
সেখান থেকে তারা ত্রাহ্মণকে ধরে: নিয়ে এলো ١ কারাগারে তাকে 
বন্দী করা হলো | দেখে গুনে ব্রাহ্মণ তো হতভন্ব | 

TINA ভেঙ্গে পড়ে ব্রাহ্মণ প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করলো, “আমাকে 
এভাবে বেঁধে ধরে আনা হলো কেনো? আমি কি করেছি যার জন্য 
আমাকে কয়েদখানায় পোরা হলো ۳ 

কড়া মেজাজে প্রহরী উত্তর দিলো, “তুমি আমাদের রাজপুত্রকে 
মেরেছো। তার গায়ে যা গয়না ছিলো ol সব নিয়ে নিয়েছো। কি 
ভয়ানক লোক তুমি ۱ নিশ্চয় তোমার প্রাণদণ্ড হবে |” 


১২ 


প্রহরীর কথা শুনে ব্রাহ্মণ তো আকাশ থেকে পড়লো । ব্রাহ্মণ 
ভালো ভাবেই বুঝতে পারলো মিথ্যা অভিযোগে তাকে কারাগারে বন্দী 
করা হয়েছে । কিন্তু কে তার কথা বিশ্বাস করবে ? এই বিপদের দিনে 
কে তাকে সাহায্য করবে ? 

ব্রাহ্মণ তো ভয়ে অস্থির । তার মাথা ঘুরতে লাগলো, হাত-পা! 
কাপতে লাগলো । এমন সময় হঠাৎ সেই সাপের কথা মনে পড়লো í 
FA থেকে সাপকে উদ্ধার করার পর সাপ তাকে বলেছিলো, “ঠাকুর 
মশাই কোনো দিন যদি কোনো বিপদে পড়েন, তাহলে আমাকে মনে 
করবেন | আমি ঠিক সময় আপনার কাছে গিয়ে হাজির হবো |” 

ব্রাহ্মণ তখন মনে. মনে সাপকে ডাকতে লাগলো | একটু পরেই 
সাপ এসে হাজির | 

সাপ জিজ্ঞাসা করলো, “ঠাকুরমশাই, কেন আপনি আমাকে 

ডেকেছেন 7 

ব্ৰাহ্মণ তখন কাদতে কাদতে সাপকে বললো, জানো সাপ, রাজার 
সেপাইরা আমাকে বিনা দোষে বন্দী করে রেখেছে । আমার নাকি 
প্রাণদণ্ড হবে | বুঝতেই পারছো সামনে আমার খুব বিপদ |” 

ব্রাহ্মণ তখন সাপকে সব কথা খুলে বললো! সব কথা শুনে সাপও 
কিছুক্ষণ চুপ করে রইল; চিন্তা করতে লাগলো | 

শেষ পর্যন্ত সাপ বললো, “একট! মতলব আমার মাথায় এসেছে | 
আপনাকে বাঁচাবার একটা উপায় বার করেছি।” 

ব্ৰাহ্মণ সাপকে জিজ্ঞাসা করলো, “বলো কি উপায় ?” 

সাপ তখন ব্ৰাহ্মণকে বললো “আমার কথা মন দিয়ে শুনুন ঠাকুর 
মশাই। এখান থেকে আমি সোজা চলে যাবো! রাণীর ঘরে। রাণী 
যে পালঙ্কে শুয়ে থাকবেন আমিও সেই বিছানায় গিয়ে উঠব। ঘুমের 
. ঘোরে রাণী নিশ্চয়ই হাত সরাবেন। রাণীর হাত আমার গায়ে পড়লেই 
আমি ছোবল মারবো চারদিকে তখন হৈচৈ পড়ে যাবে | রাশীকে 

সারিয়ে তোলবার অনেক চেষ্টা করা হবে। কিন্ত কিছুতেই কিছু 
হবে ۳ 
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ব্রাহ্মণ খুব মনোযোগ দিয়ে সাপের কথা শুনছিলো৷ তাই জিজ্ঞাসা করল, 
“তাহলে কি হবে 9” 
সাপ তখন বললো, “আপনি তখন বলবেন যে, আমিই রানীকে 
সারিয়ে তুলতে পারবো । আপনাকে তখন রাশীর ঘরে নিয়ে যাওয়া 
হবে। আপনি গিয়ে রাণীর কপালে হাত রাখবেন। দেখবেন, রাণী 
"সুস্থ হয়ে উঠেছেন |” 
এসব কথা বলে সাপ COL মোজা চলে গেলো রাণীর ঘরে । রাণী 
তখন সোনার পালঙ্কে ঘুমোচ্ছেন। সাপ afeafe মেরে রাণীর 
বিছানায় গিয়ে উঠলো ١ ঘুমের ঘোরে যেই না রানী পাশ ফিরেছেন, 
অমনি সাপের গায়ে তার হাত লেগেছে। সাপও তখনি মেরেছে 
ছোবল ৷ রাণী চাৎকার কোরে উঠলেন। সাপের বিষে তার সার! 
দেহ নীল হয়ে গেলো ١ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সময় বুঝে সাপও 
পালালো। 
রাণীকে সাপে কেটেছে, এই খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো | 
সকলের মন খুব খারাপ | ওদিকে রাণীকে বাঁচাবার জন্য হাকিম جوم‎ 
দল ছুটে এলো ৷ এলো নানা জায়গার ওঝার1। কিন্ত এলে কি হবে? 
কোনো ওষুধে কোনে! কাজই হলো ন! ! রাণীর জ্ঞান ফিরলো না। 
শেষে রাজামশাই ঘোষণ! করলেন, যদি কেউ atts সারিয়ে 
RUS পারে তাহলে তাকে প্রচুর 13715 CHEM হবে। পুরস্কারের 
কথাটা শহরে-গ্রামে-গঞ্জে و‎ পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হলো! | 
2135155 লোভে অনেকেই আসতে লাগলো ৷ কিন্ত শেষ পর্যন্ত 
কেউই রাণীকে সুস্থ করে তুলতে পারলো না। 
SMA কানেও গেল এই কথা | 


কারাগারের প্রহরীদের ডেকে 
ব্ৰাহ্মণ বললো, 


“মামি রাশীমাকে ভালো কোরে তুলতে পারি। 
মহারাজা ব্রাহ্মণের কথাট। শুনলেন ١ রাজার আদেশে ব্রাহ্মণকে 


'আনা হলো রাণীর ঘরে। সোনার পালঙ্কে রাণী তখন অঙ্ছান অবস্থায় | 
ব্রাহ্মণ পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন পালক্কের কাছে। তারপর আস্তে 


আস্তে রাণীর কপালে হাত রাখলো | ব্রাহ্মণের হাতের ছোঁয়া লাগতেই 
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রানী চোখ মেলে তাকালেন, তারপর বিছানায় উঠে বসলেন। রাণীর 
শরীর থেকে তখন বিষ কেটে গেছে | তিনি তখন সম্পূর্ণ সুস্থ | i 

রাণী ভালো হয়ে উঠেছেন, এই খবরটা সারা রাজ্যে ছড়িয়ে 
ACA | প্রত্যেকেই খুব খুশী। mire যে রাজামশাই কি বলবেন, 
কি করবেন বুঝতেই পারছিলেন না| আনন্দে রাজামশাই-এর 
মাথাটাই গুলিয়ে গেলো! | 

শেষকালে রাজামশাই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কে? 

ব্রাহ্মণ তখন বলল, “রাজামশাই, আমি এক গরীব ۱ 
আমাকে বিন! দোষে কারাগারে বন্দী কোরে রাখা হয়েছে |” 

রাজা মশাই বললেন, “কি বলছেন আপনি ?” 

ব্রাহ্মণ তখন সব কথা খুলে বললো । কেনো! বাড়ী ছেড়েছিলো, 
তারপর কি কি ঘটনা ঘটে ছিলো এবং শেষ পর্যন্ত কিভাবে কারাগারে 
বন্দী 5۳2-75 PN বললে ব্ৰাহ্মণ | 

রাজামশাই বুঝতে পারলেন যে, স্তাকরাটাই আসল পাজী। তিনি 
সেপাইদের হুকুম দিলেন স্তাকরাকে বেঁধে ধরে আনতে ।  স্তাকরাকে 
উচিত শাস্তি দেওয়া উচিত, একথাটা ভাবলেন রাজামশাই | 

ব্রাহ্মণকে মিছিমিছি কষ্ট দেবার জন্যে রাজামশাই মনে খুব আঘাত 
পেয়েছিলেন। রাজামশাই ব্রান্মণকে তার মনের কথ! জানালেন | 

শেষে রাজামশাই ব্রাহ্মণকে দিলেন মস্ত একট! বাড়ী আর এক 
হাজার সোনার মোহর । 

এসব পাবার পর ব্রাহ্মণ চলে গেলো তার গ্রামে ۱ সেখান থেকে 
3151756 ছেলে মেয়েদের নিয়ে এলে! ৷ সবাই গিয়ে উঠল নতুন 
বাড়ীতে ৷ 

ব্রাহ্মণ ছিল খুব সং ١ সবাই তাকে ভালোবাসতে! | রাজামশাইও 
ব্রাহ্মাণের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। <“ 

সকলের সঙ্গে মিলে মিশে তাদের দিনগুলো সুখেই কাটতে 
লাগলো ৷ « 


১৫ 


একটা! ছোট্ট খরগোশের বুদ্ধি 
es 

এক সময়ে কোনে| এক বনে একটা প্রকাণ্ড সিংহ বাস করতো | 
রোজ সকালে শিকার করতে বেরোতো সিংহটি, আর مود‎ মারতে 
অনেক। এই কারণেই বনের অন্য পশুর! তাকে খুব ভয় করতো | বনের 
অন্যান্য পশুর! প্রায়ই ভাবতে সিংহ যদি এভাবে রোজ রোজ এত করে 
পশু মারে তাহলে আর কেউ বাঁচবে না। বনে তখন একটাই পশু 
থাকবে, আর সেটি হলো এ সিংহ মহারাজ। 

বনের পশুরা সিংহকে নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়লো । তারপর 
সবাই মিলে ভাবতে লাগলো কি ভাবে সিংহের হাত থেকে রেহাই 
পাওয়া যায়। একদিন তার! একসঙ্গে জড়ো হয়ে নান! পরামর্শ করতে 
লাগলো। শেষকালে সবাই মিলে ঠিক করলো! যে সিংহের সঙ্গে দেখা 
করে এর একটা বিহিত বন্দোবস্ত করতে হবে | 

পরের দিন অনেকে মিলে সিংহের সঙ্গে দেখা করতে CHCA 1 
এতগুলো পশুকে একসঙ্গে দেখে সিংহ তে মহাখুশী। সে মনে মনে 
ভাবতে লাগলে৷ আজ আর বনে গিয়ে শিকার করতে হবে ۱ এক- 
সঙ্গে এতগুলো পশুকে মেরে জব্বর ভোজের ব্যবস্থা করবো | 

সিংহ যখন মনে মনে এসব কথাগুলো ভাবছে তখন পশুদের মধ্যে 
একজন এগিয়ে গিয়ে সিংহকে প্রণাম করে বললো, “মহারাজ, আপনি 
আগে আমাদের কথা শুনুন, তারপর যদি মনে হয় আমাদের, 
মারবেন, তাই করবেন | আপনি রাজা আর আমর! সকলেই আপনার 
নিরীহ গ্রজা। আগনি রোজ শিকারে বেরিয়ে এত বেশী বেশী পশু 
মারছেন যে তাতে আমরা মাত্র কয়েকজনই বেঁচে আছি। আমাদের 
মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আপনি ছাড়া এই বনে আর কেই থাকবে 
না। আপনি বিজ্ঞজন | আপনি তো জানেন প্রজা ছাড়া রাজার আর 


১৬ 


কি আছে? আমরা যদি সকলেই মরে যাই তাহলে আপনি কি 
কোরে এই বনের রাজা থাকবেন? কিন্তু আমর! চাই চিরটাকাল 
আপনি এই বনের রাজা থাকুন ! মহারাজ, এই জন্যে আমরা আপনার 
কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি আপনি আর শিকারে যাবেন না, আপনার 
খাবার জন্যে আমরা রোজ একটি করে পও পাঠাবো | এইভাবে যদি 
চলতে থাকে তাহলে আপনি প্রজাদের নিয়ে ভালভাবেই রাজত্ব করতে 
পারবেন |” 

এদের কথাটা! সিংহ বেশ ভালো করে ভাবলো ৷ তার মনে হলো! 
এদের যুক্তিটা মন্দ নয়। 

এই কথা ভেবে সিংহ তখন তাদের বললো, “উত্তম প্রস্তাব | আমি 
তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করছি। কিন্তু একটা কথা৷ মনে রেখো, যদি 
তোমরা আমাকে প্রত্যেক দিন ভালো খাদ্য দিতে না পারে! তাহলে 
আমি খুশী মতো শিকার করবো” পশুর! বললো “আপনাকে কিছু 
চিন্তা করতে হবে না মহারাজ, আমরা আমাদের কথামতো কাজ 
করবো | ভালো ate পেতে আপনার কোনো AIRA হবে না|” 

সেইদিন থেকে বনের পশুরা প্রত্যেক দিন সিংহকে একটি করে 
পশু পাঠাত আর সিংহও মনের আনন্দে তাকে মেরে আহার ۱ 
বনের যত পশু ছিল তাদের পাল! পড়তো এবং যেদিন যার দিন 
আসতো সেদিন তাকে যেতে হতো | এইভাবে দিন যায়, বছর 
যায় ॥ একদিন একটা খরগোশের পালা এলো। স্থতরাং নিয়ম 
মতো ছোট্ট খরগোশকে সিংহের কাছে যেতে VIZ! কিন্তু ছোট্ট 
হলে কি হবে, খরগোশটা ছিল খুব বুদ্ধিমান | সিংহ তাকে মেরে খেয়ে 
ফেলবে এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলো না। সে ভাবতে 
লাগলো কি করে সে নিজেকে বাঁচাবে এবং বনের অন্যান্য পশুদের 
রক্ষা করবে | ভাবতে ভাবতে সে একটা মতলব ۱ 

গুটি গুটি কোরে খরগোশটি সিংহের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলে! | 
আস্তে আস্তে চলতে চলতে সিংহের গুহায় পৌছতে তার অনেক সময় 
লাগলো | 


3 ১৭ 


সিংহের তখন প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছে। ক্ষিদের জ্বালায় সে ছট্ফট 
করছে। তারপর সেই ছোট্ট খরগোশটাকে দেখে সিংহ তো রেগে 
. আগুন। সিংহ গর্জন কোরে বলে উঠলো, “তুই এখানে এলি কেন! 
একে তো তুই দেরী কোরে এসেছিস, তারপর তোর মতো এত ছোট 
খরগোশকে মেরে আমার ক্ষিদে মিটবে কি কোরে? ঠিক আছে যার! 
তোকে পাঠিয়েছে তাদের আমি উচিত শিক্ষা দেবো । আমার সঙ্গে 
চালাকি! আজ আমি সবাইকে মেরে খাবো 1” 
ছোট্ট খরগোশ সিংহকে প্রণাম কোরে খারে ধীরে বললো, “মহারাজ 
আপনি বলশালা | আমার কথা মন দিয়ে শুনুন | al ঘটনা ঘটেছে 
তা আপনি মন দিয়ে শুন্ুন। আমার বা অন্যান্য পশুদের এ ব্যাপারে 
কোনো দোষ আছে কিনা ভালোভাবে বিচার বিবেচনা করে Ca 
বনের পশুর! সবাই মিলে আপনার জন্য ছটা খরগোশ পাঠিয়েছিলো 1 
আমরা একসঙ্গে সবাই আসছিলাম | কিন্ত মাঝপথে আর একটি সিংহ 
এসে পাচটি খরগোশকে মেরে খেয়ে ফেলেছে। আমি কোনে! রকমে 
তার হাত এড়িয়ে আপনার কাছে পালিয়ে এসেছি ۳ 
খরগোশের কথা শুনে সিংহ তো গর্জন করে উঠলো,.*আরৈকজন 
সিংহ? সেটা কে? কোথায় থাকে সে ? তুই তাকে কোথায় 
দেখেছিল ?” 
, খরগোশ তখন বিনীতভাবে বললো, “মহারাজ, সেও খুব বড় [Fe 
আমরা যখন আসছিলুম তখন সে মাটির মধ্যে এক বিরাট গর্ত থেকে 
বেরিয়ে এলো ١ সে পাচজনকে মেরে খেয়ে ফেলবার পর আমাকেও 
মারতে আসছিলো ; কিন্ত আমি তাকে খললুম৮_ “মশায়! এ আপনি 
কি করলেন। আমর! সবাই আমাদের fe 
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কাছেই আমরা চলে!ছলাম। আপনি কেনো তার আহার নষ্ট কোরে 
দিলেন? তবে এ কথাটা 


আপনি জেনে রাখুন আমাদের রাজা এমব 
বরদাস্ত করবেন না। ' দেখবেন, তিনি AAT কথ জেনে আপনাকে 
মেরে ফেলবেন। ঠিক আছে আপনি এবার তৈরী হয়ে থাকুন ۳ 


খরগোশ কিছুটা থেমে আবার বলতে শুরু করলো, “সে ঝি বললো 


১৮ 


জানেন মহারাজ ! বললো, কে তোদের মহারাজা? আমি তখন 


বললাম, কেনো তিনিই তো এই বনের সব থেকে বড় সিংহ । আমার 
কথা শুনে সে তো৷ প্রথমে হেসেই উঠলো তারপর রেগে গিয়ে গর্জন 
করে বলে উঠলো, শুনে রাখ, আমি-ই হচ্ছি এই বনের আসল রাজা, 
আর তোর! হচ্ছিস আমার প্রজা | সুতরাং আমার যেমন ইচ্ছে তেমন 
কোরে তোদের সঙ্গে ব্যবহার করবে! ৷ আর তুই যার কথা বলছিস 
তাকে আমি এবার চিনতে পেরেছি | সে তো চোর, পাজী, নচ্ছার | 
যা তাকে নিয়ে আয় এখানে । তারপর দেখিয়ে দেবো কে আসল 
রাজ! ?--মহারাজ এইসব কারণের জন্যে আমি তার হাত থেকে রক্ষা 
পেয়ে আপনার কাছে চলে এসেছি ۳ 

খরগোশের কাছে এসব কথা শুনে সিংহ তো৷ রেগে আগুন হয়ে 


‘এমন গর্জন কোরে খরগোশকে বললোঃ “ওই বদৃমাশটা যেখানে থাকে 
এক্ষুনি আমাকে সেখানে নিয়ে চল্‌ । ওটাকে আগে মেরে ফেলতে 
না পারলে আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না ।” 


সিংহের কথাটি লুফে নিয়ে খরগোশটি উত্তর দিলো, “মহারাজ, 
আপনি উচিত কথা বলছেন ۱ জানেন, আমার তখনই মনে হচ্ছিলো 
আমি যদি আপনার মত বলশালী হতাম তাহলে সেখানেই তাকে 
টুকরো টুকরো করে ফেলতাম ۳ 

“চল্‌ চল্‌, আমায় পথ দেখিয়ে দে। তার বোকামির একটা উপযুক্ত 
জবাব এখুনি দিয়ে আসছি |” 

“মহারাজ, আপনি আমার পিছ পিছু আনুন” এই q 
বলে খরগোশ বনের ধারে একটা বিরাট কুয়োর কাছে নিয়ে গেলে! | 
বিরাট কুয়োটাকে দেখিয়ে দিয়ে খরগোশ বললো, “মহারাজ, ও এই 
দুর্গটার মধ্যে থাকে । আপনি কিন্ত খুব সাবধানে কাজ করবেন | 
আপনি তো জানেন, শত্রু যখন দুর্গের মধ্যে থাকে তখন তার সঙ্গে লড়াই 
করতে যাওয়। খুবই শক্ত | মহারাজ, আপনি দেখেশুনে কাজ করবেন |” 

“তুই চুপ কোরে দেখনা কি করে বোকাটাকে মারি । তোকে 
কোনো চিন্তা করতে হবে না ١ কিন্ত গেলো! কোথায় قاجا‎ ۳ 


. ১৯ 


“আমি যখন তাকে দেখি সে তে! তখন ওপরেই foren | কি জানেন, 
মহারাজ, যেই না আপনাকে আসতে দেখেছে সেই মুহূর্তে সে লাফ. 
দিয়ে দুর্গের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। এদিকে چاه‎ মহারাজ, আমি 
আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি 1” 

সিংহ তখন ঝুঁকে তলাটা দেখতে গেলো৷ তখন তার ছায়াটা পড়েছে 
কুয়োর জলে | সিংহ মনে করলো অন্য সিংহটা নিচে রয়েছে | তারপ্র 
সে প্রচণ্ড জোরে গর্জন করে উঠলো | সঙ্গে সঙ্গে কুয়োর মধ্যে থেকে 
আরও জোরালো একট। গর্জন শুনতে পেলো | সিংহ তার নিজের 
গর্জনের প্রতিধ্বনিকে মনে করলো অন্ত সিংহটা পাণ্ট। গর্জন করছে। 


রাগে দিশাহারা হয়ে সিংহ দিক্বিদিক BID অবস্থায় কুয়োর মধ্যে 
বাপ মারলো | 


জোরে লাফ মারার জন্যে বুয়োর বেড়ে ধান্ধা খেয়ে সিংহ তার 
মাথাটা ভাঙ্গলো । তারপর আস্তে আস্তে কুপের জলে ডুবে গেলে৷ ۱ 

এমনি কোনে সেই হিং সিংহটা মরলে! | ছোট্র খরগোশটা বাড়ী 
ফিরে গিয়ে অন্য সব পশুদের জানানো কেমন কায়দ। কোরে সে বনের 
সিংহটাকে মেরে ফেলেছে । বনের পশুরা তাদের শত্রু মরেছে জেনে 


আহলাদে আটখানা, তারা সবাই ছোট খরগোশের বুদ্ধির তারিফ করতে 


লাগলো । আর তারা ছোট খরগোশকে বললো, “তুমি সিংহের চেয়েও, 
শক্তিশালি ۳ 


© 


নীলবর্ণ শিয়াল 


এক বনে এক শিয়াল বাস করতো ۱ একদিন সারা বন © 
শিয়াল কোনে খাবার পেলো না। এরকম খারাপ দিন তার জীবনে 
এর আগে আর আসে f | 

ক্ষিদের জালায় অস্থির হয়ে শিয়াল অনেক ঘোরাঘুরি করতে 
লাগলো ৷ ক্রান্তও হয়ে পড়লে! খুব । কিন্ত ক্ষিদের জ্বালায় আনমনে 
চলতে চলতে সে বন পেরিয়ে শহরের রাস্তায় গিয়ে উঠলো । শিয়াল 
জানতে! শহরের রাস্তায় ঘোরা-ফেরা করা৷ খুবই বিপদ্জনক এবং এসব 
জায়গ। মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু ক্ষিদের জালা বড় জাল! । এসব 
কথ। জেনে শুনেও সে শহর রাস্ত! দিয়ে হাটতে লাগলো ! মনে মনে 
ভাবতে লাগলো যেভাবেই “হাক্‌ তাকে খাবার খাঁজে বার করতেই 
হবে | 

পথ চলতে চলতে নিজের মনে মনেই বলতে লাগলো, “ক্ষিদের 
ده‎ আর AD করতে পারছিনা, যেমন ভাবেই Ale, খাবার জোগাড় 
করতেই হবে! শহরের মানুষগুলো feel কৃকুরগুলো নিশ্চয়ই আমার 
‘কোনে! ক্ষতি করবেনা U 

এই সব নাতপাচ ভাবতে ভাবতে শিয়াল এদিক ওদিক ۹ 
খোজ করছিলো | -এমন সময় সে শুনতে CAT বেশ কতকগুলো 
কুকুর ভাকছে। শিয়াল বুঝতে পারলো সে বিপদে পড়ে গেছে, তারপর 
বুঝতে পারলো! কুকুরগুলে। তাকে তাড়া করবার জন্যে ছুটে আসছে। 
‘শিয়াল তখন ভয় পেয়ে দৌড়োতে শুরু করলো | কুকুরগুলে! তাকে 
দেখে তার পিছু ধাওয়া করলো ١ কুকুরগুলোর হাত থেকে বাঁচবার 
ees শিয়াল তখন পড়ি কি মরি কোরে দৌড় দিলো! কিন্তু কুকুরগুলো! 
তার পিছু পিছু CEI ৷ শিয়ালট! শেষ পর্যন্ত দৌড়োতে ছোড়ে 
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একটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লো ١ সেই বাড়ীর কর্তা জামা কাপড়ের 
রং করতো | 


জাম! কাপড় রং করবার জন্যে একটা বড়ো গোছের গামলায় নীল 


রং গোলা, ছিল৷ ৷ শিয়ালটা কোনো দিকে না তাকিয়ে কোনো কিছু 
বুঝতে না পেরে এ নীল রং-এর গামলায় গিয়ে পড়লো | তাকে বাইরে 
থেকে আর কেউ দেখতে পেলো না 1 কুকুরগুলে! শিয়ালকে খুঁজে al 
পেয়ে চলে গেলো! 

ওদিকে শিয়ালটা গামলার ভেতর লুকিয়ে রইলে। ١ তারপর যখন 
সে বুঝতে পারলো! কুকুরগুলো পালিয়ে গিয়েছে, তখন গুঁড়ি মেরে মেরে 
বাইরে বেরিয়ে এলো । বাইরে এসে সে তার নিজের দেহ দেখে তো 
অবাক! তার সার! দেহ নীল রং হয়ে গিয়েছে। 

একদিকে ক্ষিদের জ্বালা অন্যদিকে কুকুরের ভাড়ায় শিয়াল বেশ 
ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো | কিন্ত শিয়াল ভাবলো মানুষ আর কুকুরের হাত 
থেকে রক্ষা পেতে গেলে বনে ফিরে যাওয়াই উচিত কাজ হবে | এই 
কথা ভেবে সে তাড়াতাড়ি জঙ্গলের পথ ধরলো। জঙ্গলের অন্যান্ত 
পশুরা এরকম নীল রং-এর জন্ত আগে দেখেনি; সুতরাং নীলবর্ণ শিয়াল 
দেখে সকলেই ভয়ে পালাতে লাগলো | 

শিয়াল বুঝতে পারলো তার গায়ের রং-এর জন্যে অন্তান্য অন্তরা 
ভয় পেয়েছে, তাই সকলেই পালিয়ে যাচ্ছে। শিয়াল এমনিতেই খুব 
ধূর্ত, সুতরাং সে ভাবগো এদের ভয়কে এমনভাবে কাজে লাগাতে হবে 
তার সুবিধার জন্য ۱ 

শিয়াল তখন চীৎকার কোরে তাদের ডাকতে লাগলো, “আরে ! 


তোমর! পালাচ্ছে কেনো? ফিরে এসে! সকলে এসে, আমার কথাটা! 
আগে শোনো ৷” 


শিয়ালের কথা শুনে বনের tem কিছু দূরে গিয়ে দাড়িয়ে রইলো, 
তাকে দেখতে লাগলে| ভয়ে ভয়ে | শিয়ালের কথায় তাদের ভয় 
তখনও যায় নি। 
শিয়াল তখন তাদের আবার ডাকলো, “আরে ভয় কি? তোমরা 
২২ 


আমার কাছে চলে এসো ৷ তোমাদের অন্যান্য বন্ধুদের ও. ডেকে আনো! | 
তোমাদের সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে ١ চলে এসো সর: 
তাড়াতাড়ি ৷” 

শিয়ালের কথায় কিছুটা আস্বস্ত হয়ে ASA একপা, একপা ۰ 
শিয়ালের কাছে এগিয়ে ای‎ হাতী, বাঁদর, বাঘ, হরিণ, শুয়োর, 
খরগোশ, গণ্ডার, জিরাফ এবং আরও জনেক প্রাণীরা শিয়ালের কাছে 
এসে জড়ো হলো । তারা সবাই শিয়ালকে ঘিরে বসলো | 

নীলবর্ণ শিয়াল তখন তাদের উদ্দেশ্য কোরে বললে, “তোমরা! 
আমাকে ভয় করছো দেখে আমার খুব খারাপ লাগছে। আমাকে দেখে 
তোমাদের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই ۱ ভগবান আমাকে তোমাদের 
রাজা কোরে পাঠিয়েছেন । আমি তোমাদের রাজার মতো! রক্ষা, 
করবো ।” ; 

যারা সেখানে এসেছিলো তার! শিয়ালের কথা বিশ্বাস করলো! | 
তারা তাকে প্রণাম করে বললো, “মহারাজ, আমরা সকলেই আপনাকে 
রাজা বলে মেনে নিচ্ছি। ভগবানের অপার করুণা তিনি আপনাকে: 
আমাদের রাজা করে পাঠিয়েছেন | এখন দয়া করে বলুন আমাদের কি 
করতে হবে 1” 

“তোমরা আমার প্রজা। রাজার সঙ্গে প্রজার যেমন ব্যবহার কর! 
উচিত, তোমরা সেইভাবেই আমার সেবা করবে । আর প্রত্যেক 
দিন আমার জন্যে ভালো ভালে! খাবার পাঠাবে ৷? 

“রাজার যাতে সুখ FR হয় তার জন্য আমরা আমাদের সাধ্য 
মত কা করবার চেষ্টা করবো ৷ এসব ছাড়া আমাদের. আর. কিকি 
কাজ করতে হবে তা দয়! করে আমাদের বলুন ৷” 

“তোমরা! সব সময় রাজার কথা মেনে চলবে, কখনও রাজার ` 
বিপক্ষে কোনো কাজ করবে Al | তাহলেই রাজা তার সব শক্তি 
দিয়ে প্রজাদের রক্ষা করবেন! কথাগুলো কিন্ত ভালো ভাবে মনে 
রেখো U” 

বনের পশুরা নীলবর্ণ শিয়ালের কথা শুনে বেশ খুশী হলো Stal 
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নানাভাবে তার CAE করতে| আর প্রত্যেক দিন ভালো ভালো সব 
খাবার পাঠাতে! ۱ 

নীলবর্ণ শিয়াল বেশ মেজাজ নিয়ে রাজার মতো৷ জীবন কাটাতে 
লাগলো ١ পশুর! প্রত্যেক দিন তাকে কুনিশ জানাতো ও নিজেদের 
সমস্যার কথা বলতো ١ শিয়ালরাজা তাদের কথা মন দিয়ে শুনতো 
এবং কি কি করতে হবে তা-ও বলে দিতো | 

এরকম কোরে বেশ কাটছিলো, একদিন শিয়াল সভায় বসে পশু 
দের নানা আবেদন শুনছিলো, তখন কিছুদুরে শেয়ালের ডাক শোনা 
ON | 

নীলবর্ণ শিয়াল অনেক দিন নিজের জ্ঞাতি ভায়েদের جو‎ হুয়া” 
ডাক শোনেনি | তাই মাঝে মাঝে তার খুব একল! একলা লাগতে ৷ 
তাই অন্য শিয়ালদের ডাক শুনে তার খুব আনন্দ হলো | এত আনন্দ 
হলো যে তার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো | ; 

সে যে শিয়ালরাজা৷ একথাটা ভুলে গেলো । বেশ মেজাজ নিয়ে 
মুখ তুলে “হকা হুয়া” ডাক ডাকতে শুরু করে দিলো | শিয়াল রাজার 
ডাক গুনে বনের পশুরা বুঝতে পারলো যে সে কে। 

ASA যখন বুঝতে পারলে। শিয়াল তাদের খুব ঠকিয়েছে তখন তারা 
খুব রেগে গেল। তারা শিয়ালকে ধরে মারবার Sy তাকে তাড়া ' 
PACT | 

শিয়ালরাজা যখন বুঝতে পারলে৷ সে বেজায় ভুল করে ফেলেছে 


তখন পশুর! ধরবার আগে ছুট দিলো । লম্বা দৌড় দিয়ে কোনো রকমে 
শিয়াল নিজের প্রাণ বাচালো। 


CE] 


ছেঁড়া কীথায় শুয়ে 


এ বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখা 


এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস ۱ ব্ৰাহ্মণ ছিল খুব গরীব 1 
ভিক্ষে কোরে তার দিন চলত ۱ মাঝে মাঝে যদি ভিক্ষে না মিলত তাকে 
অনাহারেই কাটাতে হত৷ আবার কখনও হয়ত এক মুঠো আহার জুটত। 

একদিন হটাৎ ব্রাহ্মণের বরাত খুলে গেল। সেদিন fers করতে 
গিয়ে প্রায় এক গামলা ছাতু পেয়ে গেল ব্রাহ্মণ । সেদিন তে ব্রাহ্মণের 
আর আনন্দ ধরে না ١ ছাতু ভর্তি গামলটা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে 
বিছানার কাছে একটা শিকেয় ঝুলিয়ে রাখল। তারপর বিছানায় 
শুয়ে শুয়ে শিকেয় ঝোলান গামলার দিকে খুশী মেজাজে তাকিয়ে কত 
কি foe) করতে লাগলো | 

ব্ৰাহ্মণ ভাবছিলো, “কোন রকমে একবার যদি বড়লোক হতে পারি 
তাহলে আমাকে আর দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে না? 

এইভাবে নান! ধরণের চিন্তা করতে করতে ব্রাহ্মণ ঘুমিয়ে পড়ল। 
qf ঘুমিয়ে দেখতে লাগল একের পর FT 

“আমার গামলায় অনেকটা! BS আছে। ওই ছাতুতে আমার 
বেশ কয়েকদিন চলে যাবে ۱ কিন্তু এ ছাতুট! নিজে ন! খেয়ে বাজারে 
নিয়ে গিয়ে বেচে দেবো | সেই সময় দেশে যদি দুভিক্ষ দেখা দেয় 
‘তাহলে বেশ চড়া দামে আমার ছাতু বিক্রী হয়ে যাবে। তখন ঝোপ 
বুঝে কোপ মারবো ৷ বাজারে গিয়ে ছাতুর গামলাটা নিয়ে হাকবো, 
গ্ছাতু কিনবে কে? ছাতু-*-*** 

“অনেক লোক জড়ো হবে আমার ছাতু কিনতে U 

“একজন এসে আমাকে বলবে,_আমি দশটা টাক! দিয়ে ছাতুটা 
কিনতে চাই 1” 

° “তার দাম শুনে আরেকজন চেঁচিয়ে দর তুলবে,_আমি পনেরো 
"টাকা দেব * i 
“fre শেষ লোকটি যখন বললে _আমি কুড়ি টাকা দেব, ছাতুটা 
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আমাকে দিয়ে দাও। তখন আমি কুড়ি টাকায় এ ছাতু বিক্রী করে 
দেবে” ` 

“আহারে | কুড়িটা টাকা । না বাবা, ف‎ টাকা দিয়ে আমার 
একজোড়া Sw) Fal কাপড় কিচ্ছু কিনবো না। কুড়ি টাক! দিয়ে 
তখন বেশ ভাল করে একটা ব্যবসা আরম্ভ করবো। হ্যা, প্রথমে দুটো! 
ছাগলি কিনবো ৷ তারপর একটা ছাগ্‌লির অন্ততঃ পাঁচটা বাচ্চা হবে। 
তাহলে ছুটো ছাগ্লির বাচ্চা হবে কমপক্ষে দশট।। বাচ্চাগুলো একটু 
একটু বড় হলেই তাদের বাজারে গিয়ে বিক্রি করে আসবো! 1 তারপর 
ছাগল হাটায় গিয়ে জোরে জোরে হাকবো,_-এমন নাছুস-নুদুস ছাগল 
কিনবে কে? আরে, এগিয়ে চলে এসো ৷” 

“নীল জামা পরা মাথায় লাল পাগরী দিয়ে একটা লোক এনে 
আমায় বলবে__আরে ঠিক এমন ছাগল বাচ্চাই আমি খুঁজছি। তারপর 
তাকে একশ টাকা দিয়ে ছাগল বাচ্চাগুলো বিক্রী কোরে দেবো | 
কম নয়, একশ টাকা হবে আমার ছাগল বাচ্চা বিক্রী কোরে |” 

“এখন টাকা হাতে পেলে আমি fee কোনো আজে-বাজে জিনিস 
কিনবো না। আমি এ টাকাটা বাজে নষ্ট না কোরে ছু'ছুটো গাই 
গোরু কিনবো । তারপর গরুগুলোর বাচ্চা হবে । সেই বাছুরগুলো৷ 
বড় হবে। তাদের আবার বাচ্চা হবে। এতগুলে! গাইগোরুর 
অনেক ছুধ হবে। সেই দুধ থেকে মাখন হবে, সর হবে, ছান! হবে। 
সেই ছানা থেকে তৈরী করবে৷ রসগোল্লা, সন্দেশ, আরো! অনেক রকমের 
ছানার খাবার | বাজারে একটা দোকান বানাবো ৷ তারপর মিষ্টি 
গুলোকে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবো ۳ 

“আমার দোকানের মিষ্টি খেয়ে লোকে তাজ্জব বনে যাবে | তখন 
খাঁটি ছানার মিষ্টি খেয়ে লোকে বলবে-_-হ্যা, মিষ্টি তৈরী করেছে বটে |” 

“দোকানে সব সময় খদ্দেরা ভীড় কোরে থাকবে । ছেলে বুড়ো, 
নবাহ আমার দোকানের মিষ্টির সুখ্যাতি FAI | ছানার খাবার তৈরী 
কোরে ও বিক্রী কোরে আমার অনেক টাকা পয়সা 


হবে। আমার, 
ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠবে | 


আমি তো তখন বড়লোক হয়ে যাবো। 


“ব্যবসা কোরে যে টাকা পাবো! তার একটা পয়সাও আমি বাজে 
খরচ করবো নাঁ। আমি তখন জহুরী হবো । মণি, TFL হীরে ও 
আরো নামী দামী পাথরের ব্যবসা করবো আমি৷ এইভাবে আমার 
হাতে প্রচুর টাকা! আসবে |” 

“তখন করবো, কি__বেশ নামী দামী সিক্কের জামা কিনবো, ভালো 
কাপড় কিনবো, আর পাগড়ী বানাবার জন্যে ভালো দামের কাপড়ও 
কিনবো ۱ তারপর কাপড় পরে, আর farsa জাম! গায়ে দিয়ে, মাথায় 
পাগড়ী বেঁধে যাবে! রাজার কাছে। রাজাকে গিয়ে বলবো- প্রণাম 
নিন মহারাজ। Am, 2 মুক্তো, পান্না_কি চাই আপনার 
মহারাজ । আমার কাছে অনেক ধরনের দামী দামী পাথর আছে |” 

“রাজা এইসব দামী দামী পাথর দেখে বেশ খশী হয়ে উঠবেন 
_ আরে, রাণীর জন্যে আমি তো এমনি সব পাথর খ'জছি | ভালোই 
হয়েছে তুমি সব এনেছে। ۳ 

“হীরা, মণি, TH, চুনি, পান্না ও আরও সব দামী দামী পাথরের 
ব্যবসা কোরে আমি সত্যিই তখন বড়লোক । তখন সবাই আমাকে 
খাতির করবে ۳ 

“এইবার আমি বেশ ভালো গোছের জমি কিনবো । সেখানে 
তৈরী করবে! VA একটা বাড়ী | বাড়ীর চারপাশে, থাকবে বাগান | 
সামনেটা বাদ দিয়ে আম জাম ও নানা ধরনের ফলের গাছ পুতবো | 
সামনে থাকবে ফুলের বাগান! নানা জাতের সব নামী দামী গোলাপ 
গাছ লাগাবে! ৷ এছাড়া আরও নানা ধরনের ফুলের গাছ ۱ 
তাছাড়া সামনে থাকবে একটা ছোট গোছের 20 ١ তাতে লাগাবে! 
aaa গাছ । লাল নীল হলদে সাদা পদ্মফুল ফুটবে | জলে চরবে 
বড় বড় রাজহাস। সামনের রাস্তা হবে লাল HF দিয়ে। বাড়ীখানার 
শোভা আপনি ফুটে উঠবে |” 

“আমার এই ধনরত্ব দেখে ধনী লোকেরা তাদের মেয়ের সঙ্গে আমার 
বিয়ে দেবার জন্যে আমার কাছে আসবে, নানা রকমের খোসামোদের 
কথা বলবে । ওদের কথায় আমি কর্ণপাত করবো না। তারপর: 
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একদিন স্বয়ং রাজামশাই আসবেন রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিয়ের 
প্রস্তাব নিয়ে ۱ রাজার কথা আমি ফেলবো না ৷ রাজকন্তাকেই আমি 
বিয়ে করবে৷ কেমন দেখতে রাজকন্তাকে ! অসামান্য সুন্দরী সেই 
1168591 ۱ ঘন কালো চুল, হরিণের মতো৷ চোখ, টাপার মতো গায়ের 
1-5 রকম সুন্দরী রাজকন্তাকে বিয়ে করবে! ৷» 

“কিছুদিন বাদে আমার একটি সুন্দর ছেলে হবে। একটু বড় হলে 
সে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবে । তবে হা, 
sake সাবধান কোরে দেবো ছেলেটি যেন কখনও বাগানে যেখানে 
ঘোড়ার আস্তাবল আছে সেদিকে না যায়” 

“একদিন সকালে আমি আস্তাবলে দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখছি সহিসরা 
কেমন কোরে ঘোড়ার গা-পা৷ দলাই-মলাই করে দিচ্ছে, তখন হঠাৎ 
ছেলেটি হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে চলে যাবে। আমার তখন ভীষণ রাগ 
হয়ে যাবে। চীৎকার করে ত্রাহ্মণীকে ভাকবো_-তোমাকে এত কোরে 
বলেছি ছেলেটার দিকে নজর দেবে ; ও যেন কখনও আস্তাবলের দিকে 
না আসে। ব্ৰাহ্মণী তখন আমার ওপর চোপর! করতে শুরু করবে। 
আমি তখন রাগে গরগর করতে করতে ব্রাহ্মমীকে মারবো একটি লাথি ۳ 


AAA ঘোরে ব্রাহ্মণ তখন পা! ছু'ড়েছে। পায়ের কাছে শিকেয় 
ঝুলছিলে| ছাতুর গামল। ١ পা Greta চোটে গামলা৷ Sw ছাতুর গামলা 
মাটিতে পড়ে গিয়ে চুরমার__আর গামলার সব ছাতু তখন মেঝেয় 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছে। 

শব্দের আওয়াজে ব্রাহ্মণের তখন ঘুম ভেঙে গিয়েছে | 
Frain থেকে তড়াক কোরে লাফিয়ে উঠলো ৷ 
মেঝের দিকে | ব্রাহ্মণ দেখলো! তার সাধের 
চুরমার আর ছাতু ছিটিয়ে রয়েছে চারদিকে | 

এতক্ষণ বাদে ব্রাহ্মণের SH হলে| | ব্রাহ্মণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে 
দেখলো। নাঃ রাজকন্তাও নেই, ছেলেও নেই। সুন্দর বাড়ীখানা; 


আত্তাবল কোনে কিছুই নেই। ব্রাহ্মণ দেখলে। সে ছেঁড়া কাথার' 
পরই বসে আছে | : 


سس 
তারপর চোখ পড়লো‏ 
ছাতুর গামল! ভেঙে‏ 


২৮ 


বোকা কুমির ও 
চালাক বাঁদরের কথা' 


এক নদীর ধারে একটা গোলাপজাম গাছ ছিলো । এক বাঁদর 
থাকতো! সেই গাছে ١ বীদরের আর কেউ ছিলো! না, তাই সে একাই 
থাকতো | গোলাপজাম গাছটায় সারা বছর বেশ বড় বড় গোলাপজাম 
ফলতো ৷ বাঁদরটি মহানুখে সেই গোলাপজাম খেতো | 

একদিন একটা! কুমীর গোলাপজাম গাছের তলায় শুয়ে ছিলো | 
বাঁদর দেখলো! যে কুমীরটা অনেকক্ষণ থেকে সেখানে শুয়ে আছে। 
গাছের ওপর থেকে গোলাপজাম খেতে খেতে বাদরটি জিজ্ঞাসা করলো, 
“কে হে তুমি অনেকক্ষণ ধরে গাছ তলায় শুয়ে রয়েছে?” 

বাঁদরের কথা শুনে কুমীর গাছের ওপরের দিকে তাকালো | তারপর 
iar দেখে কুমীর উত্তর দিলো, “আমি একজন কুমীর। খাবারের 
খোজ করতে করতে এখানে চলে এসেছি | অনেক দূর থেকে 
আসছি i” 

“তুমি খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে ? এই গাছে অনেক গোলাপজাম 
হয়েছে। কয়েকটা জাম খেয়ে দেখবে? যদি খেতে ভালো লাগে, 
তাহলে তুমি যত চাইবে আমি সব পেড়ে দেবো ।” এই বলে বাঁদর 
কয়েকটা গোলাপজাম ছি'ড়ে কুমীরকে ۱ 

কুমীর কটা গোলাপজাম খেয়ে বললো, “খুব ভালো! খেতে | ۴ 
পর্যন্ত যত ফল খেয়েছি তার মধ্যে এই ফলগুলো সব থেকে ভালো! 
খেতে ৷” 

কুমীরের কথা শুনে বাঁদর গাছ থেকে বেশ কিছু গোলাপজাম পেড়ে 
কুমীরের কাছে ফেলে দিলো । কুমীর তো চোখ বুজিয়ে মনের 
আনন্দে জামগুলো খেয়ে ফেললো! | ফলগুলো খাওয়া হয়ে গেলে 
কুমীর বাঁদরকে জিজ্ঞাসা করলো, “আবার এলে তুমি আমাকে আবার. 
ফল পেড়ে দেবে ۳ 


২৯ 


“যখন খুশী তখন তুমি এখানে আসতে পারো । এখানে এসে 
তোমার যত খুশী গোলাপজাম খেতে পারো ৮ 

পেট পুরে গোলাপজাম খেয়ে কুমীর ফিরে গেলে ৷ 

পরের দিন আবার কুমীর এসে হাজির ৷ বাঁদর তো কুমীরকে দেখে 
KRI একা একা বাঁদর থাকতো ١ তবু একজন কথ। বলার লোক 
পাওয়া গেলে| ৷ বাঁদর গাছ থেকে অনেক গোলাপজাম পেড়ে 
কুমীরকে দিলো! | এভাবেই যেতে যেতে বাঁদর আর কুমীরে খুব বন্ধু 
হয়ে গেলে! | 

কুমীর প্রত্যেকদিন আসতে। বীদরের সনদে দখা করতে | অনেক- 
ক্ষণ ধরে তার! গল্পগুজব করতে! ۱ যে য! দেখেছে তাই নিয়ে গল্প 
হতে| ৷ একদিন তারা নিজেদের জ্ঞাতি ও বন্ধুদের সম্পর্কে আলাপ 
আলোচনা করছিলো । বাঁদর বললে! তার কেউ কোথায়গ নেই, 
পে একেবারে একা ١ ভাগ্যের জোরে নে কুমীরের মত বন্ধু পেয়েছে | 
কুমীর বললে!--সে বিয়ে করেছে, তার বৌ আছে। সে আর তার বৌ 
দেখান থেকে অনেক দূরে নদীর পাড়ে থাকে | f 

বাঁদর কুমীরকে বললো, “কই তুমি তো আগে বলোনি তোমার বৌ 
আছে? তাহলে তোমার বৌএর জন্যে আমি গাছ থেকে বেশ কিছু 
গোলাপজাম পেড়ে দিতুম। একথাটা তুমি চেপে রেখে ভালো কাজ 
"করোনি ভাই ۳ 

“বেশ cel তুমি যদি আমার বৌ-এর জন্যে গোলাপজাম দিতে চাও, 


তা দাও না।” ma কুমীরের বৌ-এর জন্যে অনেক গোলাপআাম 
পেড়ে ۱ Ë 


কুমীর গোলাপজাম গুলো নিয়ে বাড়ী ফিরলে! । বৌকে গিয়ে 
বললো, “আমার বন্ধু বাঁদর এই গোলাপজামগ্লো৷ তোমার জন্যে 
পাঠিয়েছে। খেয়ে দেখো কেমন লাগে। “কুমারের বৌ গোলাপজাম 
SE খেয়ে বললো, “খুব ভাল খেতে । তোমার বন্ধুকে বোলো, রোজ 

যেন আমার জন্য গোলাপজাম পাঠিয়ে দেয় | 
যত দিন যায় ততই বদর আর কুমীরের মধ্যে বন্ধুত্ব বাড়ে। একে 


Wo 


অপরের কাছে নিজের মনে কথা খুলে বলে। সারাটা দিন তারা 
একসঙ্গে কাটায় ۱ তারপর সন্ধ্যে হলে কুমীর বাড়ী ফিরে যায় ١ বাঁদর" 
কুমীরের বৌ-এর জন্যে যে গোলাপজাম পেড়ে দিতো, সেগুলো কুমীর 
তার বৌকে খাবার জন্যে বলতো | 

কুমীর-বৌ গোলাপজাম খেতে খুবই ভালোবাসতো | তবে সারাটা 
দিম ওখানে কাটিয়ে বাড়ী ফিরতে! বলে কুমীর-বৌ মনে মনে রাগ 
করতো কুমীর-বৌ চাইতো না যে কুমীর অতক্ষণ ধরে বাইরে সময় 
কাটাক্‌ একদিন কুমীর-বৌ আর রাগ সামলাতে পারলো না। সে 
কুমীরকে বললো, “দেখে রোজ-রোজ তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা 
বলছে! ৷ তুমি একজন কুমীর, তুমি কি কোরে একজন বাঁদরের সঙ্গে 
এতট। সময় কাটা? আমরা তো বাঁদর দেখলেই তাকে মেরে ফেলে 
খেয়ে ফেলি 1” 

“এই দেখো ! আমি তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলবো কেন? 
আমি তোমাকে সত্যি কথাই বলেছি। বাঁদর সত্যিই আমার প্রকৃত 
বন্ধু। সে আমাকে খুব ভালোবাসে, আমিও তাকে খুব ভালোবাসি | 
সে ف‎ গোলাপজাম গাছে থাকে বলেই Cl আমর! রোজ এত এত 
কোরে গোলাপজাম খাই | বাঁদর যদি আমাকে ভালো Al বাসতে৷ 
তাহলে কেন সে রোজ-রোজ গাছ থেকে অত কোরে খোলাপজাম পেড়ে 
দেয়?” কুমীর-বৌ স্বামীর কথা শুনে তখনকার মতো চুপ করে ۱ 
তারপর থেকে কুম'র-বৌ ভাবতে লাগলো, গোলাপজাম ছাড়া যদি বাদর 
অন্য কিছু না খায় তাহলে বাদরের মাংস নিশ্চয়ই খুব মিষ্টি হবে i ওকে 
যদি একবার এখানে আনতে পারা যায় তাহলে ওকে মেরে বেশ ভালো 
মাংস খাওয়া যাবে | কুমীর-বৌ চোখ বুজিয়ে ভাবতে লাগলো! মাংনের 
স্বাদ কেমন হবে। এই সব ভেবে একদিন কুমীর-বৌ স্বামীকে বললো, 
“তুমি বলছো তোমার প্রাণের বন্ধু হলো এ বাঁদর । তাহলে একদিন 
তাকে নেমতন্ন করো ١ একদিন তাকে এখানে নিয়ে এসো ١ দেখো, 
তোমার এ বন্ধুকে দেখবার জন্যে আমার মনট। 55 VE করছে” 

“ কি কোরে হবে? আমি বাঁদর-বন্ধুকে কেমন কোরে ATOA 


৩১ 


করবে! ৷ সে থাকে ডাঙায়, সে তো. জলের মধ্যে চলাফেরা করতে. 
পারে না” 

“তুমি তো ওর প্রাণের বন্ধু! তুমি ওকে একবার নেমতন্ন কোরে 
দেখনা ট তুমি তো জানে! বাঁদরেরা খুব চালাক হয়। ANSA করলে 
দেখবে ও ঠিক এখানে এসে হাজির হয়েছে ١ বুঝেছো, তুমি বন্ধুকে 
নেমতন্ন কোরে এসো ۳ 

বাদরকে নিজের বাড়ীতে دوه‎ করার ইচ্ছে কুমীরের ছিলো! ۱ 
এইভাবে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেলে! fee যতদিন যায় কুমীর 
বৌ-এর বদরের মাংস খাওয়ার লোভ ততই বেড়ে উঠে । শেষ পর্যন্ত 
বাঁদরকে যাতে তাদের বাড়ীতে আনা যায় সে ব্যাপারে কুমীর-বৌ 
একট! মতলব 0 | 

একদিন কুমীর-বৌ AAA ভান করে দেখালে! তার শরীরের ভীষণ 
কষ্ট হচ্ছে । মিথ্যা যন্ত্রণার কই দেখিয়ে কুমীর-বৌ কাদতে লাগলে! | 
বৌকে ওরকম অসুস্থ দেখে Fala জিজ্ঞাসা করলো, “কি হয়েছে 
তোমার? তোমার কষ্ট কমবে কি কোরে বলো?” 

“আমার ভীষণ অসুখ করেছে। আমি ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম। 
ভাক্তারবাবু বললেন__একমাত্র বানরের হৃদপিণ্ড খেলে তবে এই 54 
সারবে। তা না হলে আমি কিছুতেই ভালে! হবো ۳ 

“বারের হৃদপিণ্ড !” 

Sot ani বাদরের হৃদপিণ্ড |7 তারপর কিছুক্ষণ চুপ কোরে 
থেকে কুমীর-বৌ ia কাতরাতে কাতরাতে বললো, “তুমি aly চাও 
আমি Sten হয়ে উঠি তাহলে তুমি তোমার বাদর-বন্ধুর হৃদপিওটা! 
আমাকে এনে tte | বাবাগো, ase আমি আর ود‎ করতে পারছি 
না" 1 

বৌ-এর কষ্ট দেখে কুমীর বললো, “তুমি য! বলছো, সে কাজ করা 
আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সে আমার একমাত্র প্রাণের বন্ধু। তাকে 


বিনা কারণে মেরে ফেল! আমার সম্ভব নয় । তাছাড়া এমন কথা 
আমি চিন্তাও করতে ۳ 
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কুমীর-বৌ ভান কোরে কাদতে কাদতে বললো, “আমার চেয়ে 
যখন তোমার বন্ধুর প্রতি এতই টান তখন তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে 
থাকো। আমাকে যখন তুমি ভালোবাসোনা, তখন আমি মলেই বাঁচি 
আমি মরে গেলে তুমি নিশ্চিন্ত মনে বন্ধুর সঙ্গে থেকে৷ ৷” 

ফুমীর দোটানায় পড়লো। সে বন্ধুরেও ভালোবাসে, আবার 
বৌকেও ভালোবাসে ৷ সে বন্ধুকে মারবার কথাও যেমন ভাবতে পারে 
না, তেমনি বৌ মরে যাবে একস্টও সহ! করতে পারছিলো না। সে মনে 
মনে ভাবতে লাগলো, “আমি কি কোরে আমার বন্ধুকে মারবো ৷” 
তারপর এই কথাটা বলতে বলতে কুমীর অঝোরে চোখের জল ফেলতে 
লাগলে! | 

তাকে কাদতে দেখে কুমীর-বৌ জিজ্ঞাসা করলো, “অমন হাউন্মাউ 
. কোরে কাদার কি আছে। কুমীর তে! বাঁদর ۱ তবে কেনো তুমি 
বাঁদর মারতে পারবে না ?” Š 

বৌ-এর কথা শুনে কুমীর আরও কাদতে লাগলে|। সেয়েকি 
করবে ভেবে ঠিক করতে পারলো না | 

কুমীর-বৌ ফুঁপিয়ে কাদতে কাদতে বললো” “বেশ বুঝতে পারছি, 
তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না | তখন আমার আর বেঁচে থেকে 
লাভ কি? আমি আমার জীবনটাকে শেষ কোরে দেবো । যাও 
বন্ধুর কাছে যাও; কিন্তু ফিরে এসে আর আমাকে দেখতে পাবে A I” 

কুমীর ভেবে ভেবে সারা হলো । কুমীর জানে বৌকে রক্ষা করা 
স্বামীর দায়িত্ব | তবু বন্ধুও তো৷ ফেলবার নয়, কিন্তু কি আর করবে ? 
শেষ পর্যন্ত বৌকে বাঁচানোর জন্যে সে বাঁদরকে মারবে বলে ঠিক 
Fae | 

সেদিন কুমীরের যেতে বেশ দেরী হয়ে গেলো | কুমীরের আসতে 
দেরী হতে দেখে বাঁদর তখন ছট.ফট. করছে। তারপর কুমীর গিয়ে 
পেশীছোলে tea জিজ্ঞাসা করলো, ‘বন্ধু, তুমি এতো দেরী কোরে এলে 
কেনো ? কোনো বিপদে পড়োনি col 

কুমীর তখন বললো, “জানো বন্ধু আজ আমার বৌ-এর সঙ্গে খুব 
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ঝগড়া হয়ে 6۲8۱۱ বৌ বললো--তুমি নাকি আমার বন্ধু নও ৷ তুমি 
রোজ রোজ আমাদের জন্যে এতো এতো কোরে গোলাপজাম পেড়ে 
দাও, অথচ ভুলেও নাকি তোমাকে আমি নেমতন্ন করিনি । বন্ধু, আজ 
কিন্তু তোমাকে আমাদের বাড়ীতে যেতে হবে । বৌ, বার বার কোরে 
আমাকে বলে দিয়েছে তোমাকে নিয়ে যেতে। আসলে কি জানো 
বন্ধু, সে তোমাকে দেখতে চায় U 

বাঁদর তখন খুশী মনে উত্তর দিলো, “তোমার বৌ আমাকে CUTER 
করেছে, এতো! আনন্দের কথা । জানো বন্ধু, তোমার বৌকে দেখতে 
আমারও খুব ইচ্ছে হয় ۱ কিন্তু কি কোরে যাবো৷ বলো। তোমরা 
থাকো জলে, তোমাদের বাড়ী যেতে গেলে আমি cel ডুবে ۳ 

বাদরের কথার উত্তরে Bila বললো, “তুমি যে কথাটা বললে তা 
ঠিক। তবে কি জানো» আমর! থাকি নদীর তীরে তুমি আমার 
পিঠে বসবে, আমি ঠিক তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাবো | কোন 
ভয় নেই তোমার ৷? 

কুমীরের কথায় বাঁদর রাজী হয়ে গেলো ١ কুমীর যে তার প্রাণের 
বন্ধ বাদরও একথাট! ভাবতে! | 

বাদরকে পিঠে বসিয়ে কুমীর বাড়ীর দিকে রওনা হলো | প্রথম- 
টায় কুমীর জলের ওপরটা দিয়ে যাচ্ছিলো! কিন্তু মাঝ নদীতে 
পেশী ছিয়ে কুমীর জলের নীচে নামতে লাগলো । কুমীরের এই কাজ 
দেখে বাদর তো ভয়েই অস্থির। সে কাতর স্বরে কুমীরকে বলতে 
লাগলো, “একি করছে৷ বন্ধু ? তুমি যেভাবে জলের নিচে নামছে তাতে 
তে| আমি দম আটকে মরে যাবো!» 

“আমি একেবারে জলের তলায় নামবে । তোমাকে আজ মেরে 
ফেলতে হবে 1৮ . 

কুমীরের এই কথ! শুনে 3179 ভয়ে ST tere উঠলো, তারপর বললো, 
“বন্ধু! তুমি আমায় মেরে ফেলতে চাও? আমি তো তোমার কোনো 
ক্ষতি করিনি। তবে তুমি কেনো! আমায় মেরে ফেলতে চাইছে p 

“আমার বৌ খুব TIF ভুগছে । ডাক্তার তাকে বলেছে বদরের 
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হৃদপিণ্ড খেলে সব aR সেরে যাবে। বাঁদর বলতে একমাত্র 
তোমাকেই আমি চিনি । এই অবস্থায় বৌকে বাচানোর জন্যে আমি 
তোমাকে মারবো, আর তোমার Ne বৌকে খেতে দেবো |” 

কুমীরের FA শুনে বাদর মনে মনে খুব কষ্ট পেলো! । কিন্তু.এই 
বিপদ থেকে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যায় তার উপায় চিন্তা করতে 
লাগলো ١ ভেবে ভেবে বাদর কুমীরকে বললো, “বন্ধু তোমার বৌ-এর 
কষ্টের কথা ভেবে আমার খুব কান্না পাচ্ছে। আমি যদি আম্মার 
হৃদপিণ্ড দিয়ে তোমার বৌকে বাঁচাতে পারতাম তাহলে তার চেয়ে 
আনন্দ আমার জীবনে আর কোনো দিনও হতো না | কিন্ত আমার হ্বদ- 
পিণ্ডট! দিতে পারবে! না বলে আমার আরও কষ্ট হচ্ছে । আসবার সময় 
আমি গোলাপজাম গাছের একটা গর্তে আমি আমার হৃদপিওটাকে 
রেখে এসেছি | ছি, ছি, বন্ধু, এ তুমি কি করলে । আসবার সময় যদি 
একথাট! বলতে তাহলে এই সমস্যায় আমায় পড়তে হতো! =l ۳ 

“তাই নাকি? একথাটা তে। আমি জানতাম না। এখন তাহহে 
আবার ফিরে যেতে হবে ۳ 

“তবে তাড়াতাড়ি ফিরে চলো Tq! ওদিকে হয়তো তোমার বৌ 
অস্থখে খুব কষ্ট পাচ্ছে | তাড়াতাড়ি চলো হৃদপিণ্ডট! নিয়ে আসি ” 

কুমীর সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে জোরে সাতার দিতে লাগলো | 
গোলাপজাম গাছের কাছে পৌছে যেতেই বাদর কুমীরের পিঠ থেকে 
লাফ মেরে ডাঙায় নামলো; তারপর তরতর কোরে গাছ বেয়ে ওপরে 
উঠলে! ৷ খীরে-নুস্থেগাছের ডালে বসে বদর কুমীরকে বললো, 
“যাও, তোমার বদ্মায়েস বৌটার কাছে ফিরে যাও। বৌকে গিয়ে 
মিষ্টি মিষ্টি কোরে বলবে-_তার স্বামীর মতো! এমন একটা নিরেট বোক! 
দুনিয়ায় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না |” 
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বেঁজির 6 


' এক গ্রামে থাকতো এক চাষী ৷ চাষীর ঘরসংসার বলতে তার 
A আর একটি কোলের ছেলে | ছেলেটা তাদের চোখের মণি। চাষী 
সকাল বেলা যেতো৷ মাঠে আর ফিরতো সেই সন্ধ্যা বেলায় | দুপুরে 
চাষী-বৌ স্বামীর জন্যে মাঠে খাবার দিয়ে আসতো 

একদিন 5۳2 চাষীটি একটা বেঁজির stal নিয়ে বাড়ীতে 
ঢুকলো | চাষী মাঠে কাজ করতে করতে বে'জির ছানাটা পেয়েছিলো | 
বৌকে চাষী বললো-_“বেঁজির ছানাটা আমাদের খোকোন মণির সঙ্গে 
থাকবে, খেলা’করবে 1” 
সেই থেকে চাবী-বৌ বে'জির ছানাটাকে ود‎ করতো ছেলেও বড় 
হয়, বেঁজিও বড় ai কিন্তু বেজির বাচ্চাটা পাচ ছ'মাসের মধ্যে 
বেশ বড় হয়ে উঠলো | কিন্ত ছেলেটি তখনও শিশু | ওদের দুজনের 
মধ্যে ভাবখাতির হলো। তাছাড়া বে'জিটা যখন বড় হয়ে উঠলো 
তখন তাকে বেশ দেখাতো ৷ সরু 562 মুখে ছুটো ধারালো ঝক্‌- 
বকে চোখ যেমন ঝলমল করতো, তেমনি লোমে ভরা লেজটি চাম 
মতে। হেলতে| ۱ A 
সেদিন চাষীটি মাঠে যায়নি ١ চাষী-বৌ-এর বাজারে কিছু কেনা- 
কাটার ছিলো। তাই ভাবলো সেদিন বাজারে যাবে। যাবার আগে 
ছেলেটাকে খাইয়েনদাইয়ে দোলনায় শুইয়ে নিয়ে ঘুম পাড়ালো।। 
তারপর চাষীকে বললো, “দেখো, আমি বাজারে যাচ্ছি। খোকা 
দোলনায় রইলে| তুমি একটু দেখো” এই বলে বাজারের বাপি 
নিয়ে চাষী-বৌ বাজার করতে যাবে বলে তৈরী হলো | 
চাষী তখন বললো, “তুমি অত শত ভাবছো কেনো বৌ? 
আমাদের অমন বে'জি রয়েছে, ও ঠিক খোকাকে পাহারা aE 
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দেখো একটা বেঁজির ওপর অতটা ভরসা করা ঠিক হবে না। 
কথাগুলো বলে চাষী-বৌ বেরিয়ে গেলো | 

বৌ-বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে চাষী ভাবলো, বাড়ীতে তেমন 
কোনো কাজকর্ম নেই, বরং একটু ঘুরে ফিরে আসা যাক্‌। এই কথা 
ভেবে চাষী বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো | 

পথে বেরিয়ে ছু'চারজন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা! হয়ে গেলো! | 
একথা! ওকথা বলতে বলতে সময় কাটতে লাগলো ৷ চাষীর তখন 
বাড়ীর কথা মনেই রইলো না। সে তখন গল্পগুজবে এতটা মেতে 
উঠেছে যে ছেলের কথা একদম ভুলে গেলে | 

বেশ কিছুক্ষণ পরে চাষী-বৌ বাজার কোরে ফিরে এলো ١ তার 
হাতে তখন ঝাঁপি 866 বাজার। চাষী-বৌ দেখলো৷ ঘরে ঢোকার 
দরজার কাছে বে"জিটা বসে আছে ۱ দেখলে মনে হবে দে যেন চাষী- 
বৌ-এর জন্যে অপেক্ষা করছে। চাষী-বৌকে দেখে বে'জির কি আনন্দ 
যেন আনন্দে লুটোপুটি খেতে খেতে বেঁজি চাষী বৌকে অভ্যর্থনা 
জানাচ্ছিলো ৷. কিন্ত বে'জিটার দিকে ভালোভাবে নজর যেতেই চাষী- 
বৌ চীৎকার কোরে উঠলো ۱ কাদতে কাদতে বললো, “একি হলো! 
গো! তোর গায়ে এত রক্ত এলো কোথা থেকে I”, 

বে'জির গায়ে, পায়ের থাবায় আর মুখে রক্ত লেগে রয়েছে। চাষী- 
বৌ রাগে-দুঃখে অর্তনাদ কোরে উঠে বললো, “তুই আমার খোকাকে 
মেরে ফেলেছিস ?” 

বলেই জিনিস পত্র বোঝাই কর! ঝাঁপিটি বেঁজিকে লক্ষ্য কোরে 


ছুড়ে মারলো ۱ তারপর দৌড়ে গেলো. শোবার CF | 


দোলনার কাছে গিয়ে চাষী-বৌ দেখলো CATH] অঘোরে ঘুমোচ্ছে। 
তারপর হঠাৎ দোলনার তলায় চোখ পড়তেই চাষী-বৌ তো চমূকে 
উঠলে। | দেখতে পেলে। একটা বিরাট কালসাপ মরে পড়ে আছে। 
তার দেহটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে. আর মেঝেতে রক্ত ছড়িয়ে 
পড়েছে। 

তখনই চাষী-বৌ বুঝতে পারলো কি ঘটনা ঘটেছে। চাযী-বৌ 
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তখন বেঁজিটার নাম ধরে ডাকতে লাগলো | ডাকতে ডাকতে ছুটে 
বেরিয়ে এলো! বাইরের ۱ 

দুচোখে জল নিয়ে চাবী-বৌ বেঁজিটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 
“তুই আজ আমার সোনামণিকে বাচিয়েছিস। সাপটাকে মেরে তুই 
যে কি উপকার করেছিস তা আর কি বলবো ۳ 

বে'জিট! কিন্ত তখন নড়েও না, চড়েও না । চাষী-বৌ যতই তাকে 
ডাকতে লাগলো তাতে সে কোনো সাড়াই দিল না । কেননা সাড়া 
দেবার ক্ষমতা বে'জির ছিলে। না । চাষী-বৌ যখন বাজারের ঝাপিটা 
তার দিকে FTE মারে তখন সেটা তার মাথায় এসে পড়েছিলো এবং 
সেই আঘাতে বে'জিটা মারা TI | 

চাষী-বৌ যখন বুঝলো বে'জিটাকে সে মেরেছে তখন তার আফ- 
শোষের সীমা রইলো না। ভালোভাবে না দেখে, না বুঝে সে রাগের 
মাথায় বা. করলো তার জন্যে চাষী-বৌ-এর অনুশোচনা হতে লাগলো | 
সে বেঁজিটা তার একমাত্র ছেলেকে বিষধর সাপের কামড় থেকে 
বাঁচালো তাকেই সে মেরে ফেললো ৷ চাষী-বৌ যত ভাবতে লাগলো! 
ততই তার দুচোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরতে লাগলো | 


আবার মুষিক হও 


কোনো এক সময়ে গঙ্গার ধারে অনেক মুনি খাষি বাস করতেন | 
তাদের মধ্যে একজন ছিলেন খুবই জ্ঞানীগুণী। সকলেই তাকে শ্রদ্ধা 
করতেন | 

মুনিবর দীর্ঘ তপস্তা কোরে অনেক জ্ঞানলাভ করেছিলেন | তাছাড়া 
ভার ছিল আশ্চর্য ক্ষমতা । তাঁর ক্ষমতা দেখে লোক অবাক হয়ে 
যেতো | 

মুনিবর একদিন AFA স্নান সেরে এসে জপে বসেছেন, এমন সময় 
ভার কোলে এসে পড়লো একট! বাচ্চা 294 ছানা । চোখ খুলে 
মুনিবর আকাশের দিকে তাকালো। বুঝতে পারলেন উড়ন্ত এক বাজ- 
পাখীর মুখ থেকে ওই ই'তুর ছানাটি পড়েছে | মুনি 5 95 ছানাটাকে 
হাতে তুলে নিয়ে দেখলেন, ভাবলেন, মেয়ে ছানাটা দেখতে বেশ। 
দুটো ঝক্ঝাকে চোখ মোলায়েম গা, কৌকড়ানোলেজ-_সবটা মিলিয়ে 
বেশ দেখতে । ভারী পছন্দ হয়ে গেলো মুনিবরের ! ভাবলেন 


` ওটাকে নিজের কাছেই রাখবেন | 


এইসব ভেবেচিন্তে মুনিবর মেয়ে ই'ছুর ছানাটাকে তার TTT 
একটা ছোট মেয়ে বানিয়ে দিলেন | তারপর মেয়েটির হাত ধরে 
মুনিবর এলেন তার আশ্রমে ৷ স্ত্রীকে ডেকে বললেন”_ “ছেলে-মেয়ে 
নেই বলে তুমি তো সব সময় দুঃখ করো | এই নাও মেয়ে । আদর- 
وم‎ কোরে একে মানুষ করো U” 

মুনির স্ত্রী তো আহ্লাদে আটখানা ৷ মেয়েটাকে পেয়ে মনের 
কষ্ট গেলো ৷ মুনির স্ত্রী তখন বললো”_দেখো বাপু আমি কিন্ত 
মেয়েকে রাজকন্যার মতে! কোরে মানুষ করবো। এজন্যে যা কিছু 
দরকার তা কিন্ত দিতে হবে U 
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| 


মুনিবর স্ত্রীর কথায় রাজী হলেন। তারপর দিন যায়, মাস যায়, 
বছর যায়। মেয়েটি বেশ বড় হয়ে ওঠে। পরমানুন্দরী হয়ে ওঠে 
মেয়েটি । এমন সুন্দরী মেয়ে সত্যিই চোখে পড়ে না। মুনিবর ও 
তার স্ত্রী ভাবলেন এইবার মেয়ের বিয়ে দেবার দরকার ORR 
একজন উপযুক্ত পাত্র খুঁজে বার করার জন্যে মুনিবর মনস্থির 
করলেন। 

মুণিবর ভেবেচিন্তে 35 বললেন-__“আমাদের মেয়ের জন্যে এমন 
একজন পাত্র চাই যে হবে শক্তিমান পুরুষ। আমার কি মনে হয় 
জানো, HS ওর উপযুক্ত পাত্র ۳ 

মুনির স্ত্রীও একমত হলেন। মুনিবর তখন তার HT আকাশের 
সুর্ধকে আশ্রমের কাছে ডাকিয়ে আনলেন। মুনিবরের সামনে দাড়িয়ে 
5 জিজ্ঞাসা করলেন, “আমাকে কেন আপনি স্মরণ করেছেন?” 

উৎফুল্ল হয়ে মুনিবর ব্ভালেন,_“আম।দের ইচ্ছে আপনি আমাদের 
মেয়েকে বিয়ে করুন। মেয়ে আমাদের পরমানুন্দরী। খুব ভালো 
স্বভাবের সেয়ে। সে আপনার উপযুক্ত সহধমিনী হতে পারবে \” 

WRF FD) এসব কথ শুনে বাবার কাছে এসে দাড়িয়ে ছিলো | 
Te কোনো! কথা বলতে ন! দিয়েই মেয়েটি বললো,“না বাবা, 
আমি ওকে বিয়ে করতে পারবো না । উনি তো বড্ড গরম। এত 
গরম আমার ভালো লাগে না ١ আমার আরো ভালো! বর চাই ৷? 

মুনিবর মনে মনে বেশ দুঃখ পেলেন। কিন্তু কি আর করবেন। 
তিনি তখন সূর্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, «আপনার চেয়ে কি কেউ বেশী 
শক্তিশালী আছেন?” 

উত্তরে st বললেন, “হা, আছেন বৈকি | আমি মেঘের কথা 
বলছি। তিনি যদি চলতে চলতে আমার মুখ ঢেকে দেন, তাহলে তো 
আমি আলো দিতে পারি না।” কথাঞুলো বলে IAA চলে গেলেন। 
মুনিবর তখন মেঘকে ডেকে পাঠালেন | 

মেঘ এসে যুনিবরকে বললেন, “আমায় ডেকেছেন কেন?” মুনি- 
বরকে কোনো কথা বলতে না দিয়েই মুষিক কন্যা বললো, “ও'কে আমি 


কোনো মতেই বিয়ে করতে পারবো না। উনি কেমন ভিজে ভিজে, 
কালো কালো । এঁর চেয়ে আমার আরো ভালো বর চাই ৷? 

মেয়ের কথা শুনে মুনিবর তখন মেঘকে জিজ্ঞাসা করলেন” 
“আপনি আমাকে বলুন, কে আপনার চেয়ে বেশী শক্তিমান?” 

` মুনিবরের কথা শুনে মেঘ বললেন, — J, আমার চেয়ে শক্তিধর 

পুরুষ আছেন। বায়ুর শক্তি আমার থেকে অনেক বেশী। 5 
তো আমাকে তার ইচ্ছামত উড়িয়ে নিয়ে ata |” 

বায়কে ডাকলেন মুনিবর। আকাশ থেকে মাটির বুকে নেমে এলেন 
5۱ তারপর তিনি জিদ্রাস৷ করলেন, “মুনিবর, কি কারণে আপনি 
আমাকে ডেকেছেন ?” 

মুনি বললেন, “আপনি আমাদের মেয়েকে বিয়ে ami” কিন্ত 
এঁকেও বিয়ে করতে মুষিক কন্যার আপত্তি। মেয়ে বাপকে বললো” 
“বায়ুকে আমি কোনোমতেই বিয়ে করতে পারবো | উনি এক 
মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকতে পারেন ۱ কেবলই উড়ে এখানে ওখানে 
ঘুরে বেড়ান উনি ৷” 

কি আর করবেন মুনিবর ৷ TF জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনার 
চেয়ে কি আর কেউ শক্তিমান আছেন ?” 

বায়ু উত্তর দিলেন, “আছেন বৈকি | আমার চেয়ে শক্তিমান হলেন 
পর্বত। সত্যি সত্যি তিনি এত শক্তিমান যে তাকে কেউ নাড়াতেই 
পারে al) তাছাড়া এতই তিনি লম্বা যে আমিও তাকে পার হতে 
পারি না। মুনিবর ডাকলেন পর্বতকে ١ পর্বত এলেন। 

পর্বত জিজ্ঞাসা করলেন মুনিবরকে, “আপনি কি জন্যে আমায় 
ডেকেছেন ?” 

মুষিক-কন্যা পর্বতকে দেখে বলে উঠলো, «না বাবা, ও'কে আমি 
কিছুতেই বিয়ে করতে পারবো না। কত লম্বা উনি। ও'র গা বিচ্ছিরি, 
শক্ত, এবড়ো। খেবড়ো। আমার আরো ভালো বর চাই ۳ 

মুনিবর মনে মনে খুবই فيه‎ পেলেন। কিন্তু করার তো কিছু 


৪১ 


নেই ۱ পর্বতকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা আপনার চেয়েও কি 
কেউ শক্তিশালী আছেন ۳ 

পর্বত মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, “আমার চেয়ে একমাত্র শক্তিমান 
হলে। মুষিক ۰ আমি কঠিন, আমি দৃঢ় একথাটা ঠিক। কিন্তু একমাত্র 
মূষিকই আমার গা বেয়ে ওঠে, আমার গায়ে গর্ত করে” 

পর্বতের কথা শুনে মুনি মুষিককে ডাকলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃষিক 
এনে হাজির মৃিককে দেখে মেয়ে তো আহলাদে আটখান] | মৃষিক 
কন্যা এবার বললো, “দেখো বাবা, আমি তো এমন বরই চাইছিলাম। 
আমি একেই বিয়ে করবো৷। এঁকে বিয়ে করলেই আমি সুখী হবে৷ 
বাবা” 

কি যেন ভাবলেন মুনিবর ۱ তারপর তার 1۳ মেয়েকে আবার 
-যুষিক কোরে দিলেন। তারপর | 

তারপর মুষিকের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিলেন | 


دو 


চার বন্ধুর কথা 

অনেক, অনেকদিন আগেকার ۱ 

এক শহরে চার বন্ধু থাকতো ١ গভীর বন্ধুত্ব fern তাদের | 
তারা পরস্পরকে এতো ভালবাসতো যে কখনও তারা আলাদা থাকার 
কথাটা ভাবতেও পারতো all এদের মধ্যে তিনজন ছিল খুব বড় 
গোছের পণ্ডিত। ওরা প্রচুর বিদ্যা অর্জন করেছিল। কিন্তু fq 
অর্জন করলে কি হবে তাদের মোটেই সাংসারিক বুদ্ধি ছিলো al | কিন্ত 
চতুর্থ বন্ধুটি মোটেই লেখাপড়া শেখেনি। লেখাপড়া শিখতে তার 
ভালোও লাগতো না । তবে তার সাংসারিক বুদ্ধি ছিলো খুব প্রখর ৷ 

একদিন চারবন্ধু মিলে শলাপরামর্শ করতে লাগলে। কি ভাবে তারা৷ 
টাকা পয়সা উপার্জন করবে । একজন না হয় কিছুই লেখাপড়া 
শেখেনি, কিন্ত তিনজন তো প্রচুর বিদ্যা অর্জন করেছে। সুতরাং 
উপার্জনের পথ তো তাদের বার করতেই হবে | 

অনেক « আলাপ-আলোচনার পর প্রথমজন “qm 
প্রথমেই আমাদের দেশ বিদেশ ঘুরে জগৎটাকে দেখতে হবে । নানা! 
দেশের নানা লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে। এই 
মেলামেশার ফলে আমাদের জ্ঞানের কথা লোকে বুঝতে পারবে। 
শেষ পর্যন্ত লোকমুখে কথাটা রাজা মহারাজা আমীর ওমরাহদের কানে 
পৌঁছাতে পারে। YEAR ওদের কাছে আমাদের ডাক আসবে | তখন 
কি আর আমাদের টাকা পয়সার অভাব হবে ١ অঢেল টাকা-পয়সা! 
জমাতে পারবো আমর! ৷” 

প্রথমজনের কথায় সকলেই রাজী হয়ে গেলো ৷ কিন্তু সমস্তাটা 
দেখা গেল মূর্খ বন্ধুকে ۱ 1 

প্রথম পণ্ডিত বললো, দেখো, আমরা তিনজনে কত না শাস্তরগ্রন্থ 
পড়েছি । দেশ বেড়াতে বেরুলে আমাদের COL কোনো অন্গুবিধায় 
পড়তে হবে ۱ কিন্ত এ মূর্খ টাকে নিয়ে গেলে আমাদের তো পদে 
পদে বিপদে পড়তে হবে | ও তো কিছুই জানে না। ও আমাদের 
সঙ্গে গেলে আমাদের বোঝা! হয়ে দাড়াবে | ue 


ge 


দ্বিতীয় পণ্ডিত তখন মাথা নেড়ে বললো, “তুমি যা বলেছো! তা! 
ঠিক। ওর আর আমাদের সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই। ও বরং বাড়ীতেই 
ee 

ওদের দুজনের কথাটা! কিন্তু তৃতীয় পণ্ডিতের মনে ধরলো না | 
তৃতীয় পণ্ডিত বললো, “তোমাদের কথাটা সত্যি ; কিন্ত বন্ধুর সঙ্গে কি 
এমন ব্যবহার করা ভালে! 7 আমি মানছি সে তোমাদের মতো! লেখা- 
পড়া শেখেনি, কিন্ত ভেবে দেখো সে তো আমাদের ছেলেবেলাকার 
Wl ওকে এখানে ফেলে রেখে আমাদের বিদেশ যাওয়াটা মোটেই 
বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে না। ওকে আমাদের সঙ্গেই নেওয়া 
উচিত ৷” 

শেষ পর্যন্ত তৃতীয়জনের পরামর্শ অন্য দুজনে মেনে নিলো। এই 
ভাবে 1555 যে-যার প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র নিয়ে বিদেশ ভ্রমণে 
বেরিয়ে পড়লে | 

পায়ে পায়ে চলতে চলতে তার! অনেক দূর এগিয়ে গেলে! | শেষ 
পর্যন্ত তারা এক গভীর বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো । পথ চলতে 
টলতে তারা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো | তাই তারা একটা গাছের 
তলায় বিশ্রাম নেবার জন্যে মনস্থির করলো! । তারপর পছন্দ মতে! 
জায়গা খু'জতে খু'জতে একট! জায়গায় দেখলো! একট! মরা জন্তর হাড়- 
GUS পড়ে আছে। তখন পণ্ডিতদের মধ্যে একজন বললে, “দেখো, 
আমরা কতটা লেখাপড়া শিখেছি তার পরাক্ষাটা এবার করা Ug | 
এই যে মরা জন্তটার হাড়গোড় পড়ে আছে এখানে, এস আমরা এটাকে 
বাঁচিয়ে তোলবার চেষ্ট। করি ۳ ۱ 

প্রথম পণ্ডিত বললো, “আমি হাওগোড় গুলো৷ ঠিকমত ঠিকঠিক 
জায়গায় জুড়ে দিতে পারবো ।৮ 

দ্বিতীয় পণ্ডিত বললো, “বেশ, 
চামড়া লাগিয়ে দেবো ف‎ 


তৃতীয় পণ্ডিত বললো, “তোমরা বদি জহটাকে তৈরী কোরে দিতে 
পারো তাহলে জন্থটাকে আমি বাঁচিয়ে তুলতে পারবো ۳ 


আমি ওতে মাংস, রক্ত আর 
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কথামত কাজকর্ম শুরু হয়ে গেলো । প্রথমজন হাড়গোড় ঠিকঠাক 
কোরে দিলো, দ্বিতীয়জন জন্তটার গায়ে রক্ত মাংস ও চামড়া বানিয়ে 
দিলো | 

তৃতীয় পণ্ডিত যখন জন্তটাকে বাচিয়ে তোলবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছে 
তখন সেই চতুর্থ বন্ধুটি বললো, “ভাই, আমার একটা কথা আছে। 
আমার কথাটা শোনো । দেখো ভাই জন্তটা হলো পিংহ। তোমরা 
কোন্‌ ভরসায় একটা মর! সিংহকে বাচাবার চেষ্টা করছো? শোনে! 
ভাই, এমন কাজ কোরো! না” I 

তার কথা শুনে তৃতীয় বন্ধু চীৎকার কোরে বলে উঠলো, “তুমি 
একটা আস্ত মূর্খ। তুমি গাধার চেয়েও বোকা | 1 

তুমি এসবের কি বোঝো? তুমি কি মনে করছো আমি এই মর! 
সিংহটা বাচিয়ে তুলতে পারবো না? এ ব্যাপারে আমার কোনো জ্ঞান 
নেই? দেখো, কিভাবে আমি জন্তটাকে বাঁচাই।” 

চতুরথবন্ধুটি তখন বললো, “তোমরা যখন আমার কথা শুনবে না 
তখন আমায় একটু সময় দাও | আমি 2 গাছটাতে উঠে যাই, তারপর 
তুমি মরা সিংহটাকে বাঁচিয়ে দিও ৷” 
, চতুর্থ-বন্ধুটির কথা শুনে তিনবন্ধু তো খুব হাসাহাসি করলো! । ও. 
যে আকাট মূর্খ এ ব্যাপারে তিন বন্ধুর কোনে। সন্দেহ রইলো A | 

ওদিকে চতুর্থ-বন্ধুটি তখন একটা উচু গাছে গিয়ে বসেছে। 

তৃতীয় বন্ধু এবার মরা সিংহটাকে বাঁচিয়ে ۱ 

সিংহটা ছিলো বিরাট ١ মনে হলো! সিংহটা যেন ঘুমোচ্ছিলো; এই 
মাত্র যেন ঘুম থেকে উঠলো ١ চোখ মেলে তাকালো সিংহট! 1 দেখলো 
সামনে তিন তিনজন মানুষ ١ আর যায় কোথায়। প্রচণ্ড গর্জন কোরে 
বিরাট সিংহ তাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো | তিন বন্ধুই মারা গেলো | 

ওদের ওভাবে শেষ কোরে দিয়ে সিংহ হেলতে দুলতে বনের মধ্যে 
ঢুকে গেলো ۱ জলভরা চোখ নিয়ে চতুর্থ বন্ধুটি গাছ থেকে নামলো | 

তারপর? 

তারপর সে একাই বাড়ীর পথ ধরলো | 


৪৫ 


এক AISI ব্ৰাহ্মণ ও 
তিনজন পাজী লোক 


একদিন এক ব্রাহ্মণ দান হিসাবে একট! ছাগল পেয়েছিলো'। 
ছাগলটাকে কীধে নিয়ে ব্রাহ্মণ চললে! বাড়ীতে | অনেকটা পথ হশটতে 
হবে, তাই ব্রাহ্মণ ধীরে-সুস্থে পা চালাচ্ছিলো | 

ব্রাহ্মণ যে পথ দিয়ে বাড়ী ফিরবে সে পথের ধারে এক গাছের 
তলায় তিনটে পাজী লোক বসে আড্ডা দিচ্ছিল। “ ত্রাহ্মণকে এ-ভাবে 
ছাগল নিয়ে আসতে দেখে একজন জিব চেটে বললো, “slm 
বেশ কচি কচি!” দ্বিতীয় জন উত্তর দিল, “q বলেছিস ভাই | 
পাঠাটাকে মারতে পারলে ate একটা ভুরিভোজ হয়। কিন্ত কি 
কোরে পাওয়া যায় ASC বলতো? চাইলেই col আর বামুনটা পাঠা 
দেবে al |” 

তখন তৃতীয় লোকটা তার নিজের মাথায় গোটা দুচার টোকা মেরে 
বললে, “আমার মাথায় একটা দারুণ মতলব এসেছে 1” ওর FA) শুনে 
আর দুজন ওর কাছে এগিয়ে গেলে! | তৃতীয় লোকটা আর দুজনের 
কানে ফিস্‌ফিস্‌করে কিসৰ বললে! ৷ বদমাস তিনটে তো মুচকি হাসি 
ZA | তারপর তার! তিনজনেই we পায়ে ব্রাহ্মণের দিকে চলতে 
লাগলো | 

ব্ৰাহ্মণতে| নিজের মনে ধীর পায়ে এগুচ্ছে । হঠাৎ বদ্মাসদের 
একজন ব্রাহ্মণের সামনে এসে বিনীতভাবে বললো,__“ঠাকুর মশায়, 
আপনি হঠাৎ একটা কুকুরকে কাধে নিয়ে কোথায় চলেছেন ° কুকুর cel 
নোংরা জীব । আপনি একজন সত্যিকারের বামুন, আপনার কাধে এ 
কুকুরটাকে দেখে আমি সত্যিই অবাক হয়ে যাচ্ছি। নামিয়ে দিন 
কুকুরটাকে |” 


লোকটার কথ শুনে বামুনঠাকুর তো রেগে আগুন ١ গরগর 
করতে করতে বললেন, “এটা কুকুর ? কি বলছো হে তুমি? তুমি কি 
চোখে দেখতে পাওনা? অন্ধ? আনো জামান নি 
দান করেছে? যাও যাও, নিজের কাজে যাও |” 


AAA লোকটা আরো নরম ভাবে বললো, “ঠাকুর মশায় আপনি 
আমার ওপর অন্যায় রাগ করছেন। আমি তো অন্ধ নই যে কুকুরকে 
কুকুর বলে চিনবো নী। আমি চোখে যা দেখতে পাচ্ছি তাই বলছি। 
আমার কথায় আপনি যদি রাগ করে থাকেন তাহলে আমাকে মাপ 
করবেন? আর আমি ওটাকে কুকুর বলবো না।” 

কথাগুলো বলে লোকটা SL কোরে চলে গেলো! ব্রাহ্মণ 
গজগজ করতে করতে পথ চলতে লাগলে! ١ 


কিছুদূর যাবার পর ব্রাহ্মণের সঙ্গে দ্বিতীয় লোকটার দেখা ৷ 
বদ্মাসটা একবার ছাগলটার দিকে তাকায় আর একবার ব্রাহ্মণকে 
দেখে। Wott বার এইভাবে তাকাবার পর দ্বিতীয় লোকটা দুঃখ ও 
'আক্ষেপের সঙ্গে বললো,_“এ আপনি কি করেছেন ঠাকুর মশাই | 
আপনি একটা মর! বাছুর কাধে নিয়ে চলেছেন। আপনি বামুন, 
আপনি এমন একট! কাজ করছেন কি কোরে 2”! ; 

ব্ৰাহ্মণ col রেগেই ছিলো | তারপর মর! বাছুরের কথা শুনে আরো 
রেগে গেল। রাগে গরগর করতে করতে ব্রাহ্মণ বললো, “কি বললে? 
এটা মরা বাছুর। বাজে কথা বলার আর জায়গা পাওনি? চোখ 
থাকতে অন্ধ? একটা জলজ্যান্ত ছাগলকে চিনতে পারছে! না | 
বুঝলে, এটা একটা ছাগল |” 

দ্বিতীয় লোকট। ক্ষোভের ভান কোরে উত্তর দিলো”_-“আপনি যদি 
একটা মরা বাছুরকে ছাগল বলেন তাহলে আমি আর কি বলবে। ! 
আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন তাহলে আমি আর কি 
বলবে! বলুন ঠাকুর মশায় ١ আপনার মনে যা হয় তাই করবেন। 
এতে আমার আর কি?” 
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ফথাগুলে| বলে দ্বিতীয় লোকটা চলে গেলো! । ব্রান্ধণও আবার 
পথ চলতে শুরু করলো । কিন্তু এবারে মনে একটা ধোকা লাগলে! 
ত্রাহ্মণের। তারপর ছাগলটাকে একবার ভালো করে দেখে নিল 
ব্ৰাহ্মণ ৷ দেখে নিয়ে মনে মনেই বললো, “নাঃ। লোক ছুটো মিখ্যা- 
বাদী ١ এটা col একট! জলজ্যান্ত ছাগল ۳ 


কিছুদূর যাবার পর তৃতীয় বদ্মাসটার সঙ্গে ব্রাহ্মণের দেখা | 
এলোকটা কোনো ভনিতা না, কোরেই বললো, “ঠাকুর মশায় আমাকে 
মাপ করবেন, আমি না বলে পারছি না, আপনার একাজট। কর! ঠিক 
হয় fa” 


ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাস করলো, “কোন্‌ কাজটা ঠিক হয় নি? আমি 
এমন কি কাজ করছি যে তুমি অমন কথাটা বললে ?” 


“আপনি একটা গাধা কাধে নিয়ে হাটছেন। আপনার মতো 
বামুনের কি একাজটা করা উচিত? এক কাজ করুন আপনি। 
গাধাটাকে ছেড়ে দিন। একথাটা আমি কাউকে বলবো না। কি 
আর হবে ভুল যখন করেই ফেলেছেন!” এবারে সত্যিই ব্রাহ্মণ কেমন 
একট! গোলমালে পড়ে গেলো । তার মনে হলো এটা যেন একটা 
বড় ধাধা। এবার আর ব্রাহ্মণ রাগও করতে পারছে না। পরপর 
তিনজন লোকের সঙ্গে দেখা হলো। তিনজন লোক ছাগলটাকে 
তিনভাবে দেখেছে । একজন বললে কুকুর একজন বললে মরা বাছুর» 
আর এই লোকটা এটাকে বলেছে ۱ 

কি ভুতুরে কাণ্ড রে বাবা! এটা কি তবে'কোন অপদেবতা ? 
তা নাহলে এই 8221 একসময় ছাগল, এক সময় মরা বাছুর, এক সময় 
গাধা হচ্ছে কি করে? ব্রাহ্মণ ভাবতে লাগলো লোকগুলো নিশ্চয়ই 
সত্যি কথা বলেছে। 


মনে মনে ব্রাহ্মণ বেশ ভয় পেয়ে গেলো ۱ তারপর ছাগলটাকে 
মাটিতে নামিয়ে দিয়ে পড়ি-কি-মরি কোরে ছুট দিলে| ব্রাহ্মণ | 
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বদ্মাস তিনটি এই সুযোগের অপেক্ষায় fa ব্রাহ্মণ পালাতেই 
তৃতীয় লোকটা দৌড়ে গিয়ে ভাগলটাকে তুলে নিলো। তারপর 
ছাগলটাকে নিয়ে গেল অন্য দুজন বন্ধুদের কাছে। নিজেদের মতলব 
হণাদিল করতে পেরে তিনজনের কি হাসি? 

তারপর | X 
তারপর ছাগলটাকে মেরে বেশ ভুরি ভোজ করলো তারা | 


৪৯ 


চার বন্ধুর বন্ধুত্ব 


গাছ-গাছালি ঘেরা এক বনের মধ্যে ছিলো! একট! হুদ | সেই হাদের 
চারিদিকে থাকতো চার বন্ধু। একজন হলো বাদামী রঙের একটা 
CRE FH ١ তার কালো ঢল্ডলে 98 চোখ, নরম গর্তের মধ্যে 
থাকতো সেই নেংটি ই'দুরটা | l 

দ্বিতীয় জন হলে। একটা কাক। মিশমিশে কালে| তার গায়ের 
وو‎ সেই কাকটা থাকতো কাছেই একটা জাম গাছে। সেখানেই 
ছিলো তার ۱ ۱ ۱ 

তৃতীয় জন হলো একটি কচ্ছপ | sua জলে সে চরে বেড়াতো। 
জলের তলায় ছিলো তার Ti | 

আর চতুর্থ জন হলে! একটি হরিণ। সোনালী গায়ে সাদা টোপ. 
টোপ ছাপ, শান্ত ছুটো চোখ দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে 
হরিণটাকে। 

যাইহোক্‌, চারজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিলো। যে যার বাসায় 
থাকতো কিন্ত প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের জন্য মনের টান ছিলো । তাই 
তাদের দিনগুলো আনন্দের সঙ্গেই কাটাতো। নিজেদের মধ্যে তো 
কোনো ঝধ্ধাট ছিলো! না, তাই তারা শান্তিতেই বসবাস করতো | 

একদিন সন্ধ্যেবেলায় 55 কাক আর কচ্ছপ و‎ ধারে বসে 
হরিণ-বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছিলো | সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে তবুও 
হরিণ ফেরেনি দেখে সকলেই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো | 

প্রথমে ই'ছুরই বললো,_“আমার মনে হয় আমাদের বন্ধুর নিশ্চয়ই 
কোনে! বিপদ ঘটেছে। তা না হলে এত দেরী করে 55 Cel ফেরে 
না।% 

তখন কাক বললো» “আমারও ওই কথাটা মনে হচ্ছে। 
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মনে হয় কোনো বদ্মাস ব্যাধ জাল পেতে রেখেছিল, তাতেই 
আমাদের বন্ধু আটকা পড়েছে | কি জানি, বন্ধুকে বদি ব্যাধটা মেরে 
ফেলে |” 

কাকের কথাটা শুনে কচ্ছপ বললো, _“এখন আমাদের কাজ হলো 
বন্ধুকে খুঁজে বার করা ١ ভাই কাক, তুমি একটা কাজ করতে পারো | 
তুমি উড়ে গিয়ে দেখে এসো না হরিণের কোনো খোজ পাও কিনা 1” 

কাক বললে।_-“এ আর. এমন কি কথা । আমি এখুনি যাচ্ছি।” 
ডানায় ভর দিয়ে কাক উড়ে গেলো । অনেকক্ষণ ধরে কাক বনের 
মধ্যে উড়ে উড়ে হরিণের খোঁজ করতে লাগলো | বার বার কাক 
ডাকতে থাকে,_“বন্ধু হরিণ, কোথায় আছে! তুমি? সাড়া ۳ 
এইভাবে ডাকতে ডাকতে কাক এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে 
লাগলে! | এক জায়গায় এসে কাক যেন হরিণের গলা শুনতে পেলে। 1 

কাক সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলো-__“এই যে আমি 
এখানে ۱ আমাকে Tite ভাই, এই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার 
করো |” 

, এতক্ষণ বাদে কাক হরিণকে দেখতে পেলে।। কাক তখন হরিণকে 
'আশ্বাস দিয়ে وک‎ এখানে বন্ধু? আর আমি সারাটা! বন 
তোমায় খুঁজে খুজে বেড়াচ্ছি।” 

হরিণের কাছে গেলে! কাক | দেখলো, হরিণ এক ব্যাধের জালে 
আটক! পড়েছে । সেখান থেকে বেরুবার কোন পথ নেই | 

হরিণকে এই অবস্থায় দেখে কাক বললো”_ “তুমি জালে আটকা 
পড়েছে!। এখন কি করা যায়? তুমি ভেবোনা আমি বন্ধুদের কাছে 
তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, দেখি তারা কি বলে 1” 

হরিণ জলভরা চোখে কাককে বললো بر‎ যেভাবেই হোক্‌ 
আমাকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করো । দেরী করলেই আমার বিপদ 
qra i” 

কাক এক মুহূর্ত দেরী না কোরে হুদের ধারে বন্ধ,দের কাছে এলো | 
কাককে দেখা মাত্রই কচ্ছপ আর 3F একই সঙ্গে চীৎকার কোরে 
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হরিণ বললো» “দৌড়ে ব্যাধ আমাকে ধরতে পারবে ay I” 
তিনবন্ধ, মিলে এইভাবে শলা পরামর্শ করতে লাগলো । শেষে 
হরিণের মতলবকে সবাই মেনে নিলো | 
হরিণ তখন ছুটে গিয়ে ব্যাবের বাড়ী ফেরার পথের একটা জায়গায় 
ভান কোরে ঘাস খেতে লাগলো | 
ব্যাধ যখন হরিণটাকে দেখতে পেলো! তখন আনন্দে উৎফুল্ হয়ে 
বস্তাটা ফেলে হরিণকে ধরতে GIA ব্যাধ চুলে যেতেই 59 
তাড়াতাড়ি গিয়ে বস্তার মুখটা কেটে দিলে| ١ কচ্ছপও বেরিয়ে এলো | 
তারপর গুটি গুটি পায়ে এমন একটা ঝোপের আড়ালে কচ্ছপ লুকালো 
যে তাকে আর সহজে কেউ দেখতে না পায় । ইনুর ও কাক সেখান 
থেকে সরে পড়লো | 
হরিণের সঙ্গে দৌড়ে ব্যাধ পারবে কেন | শুধু দৌড় ঝাঁপ লাফা- 
লাফিই সার। হরিণকে ধরতে না পেরে ব্যাধ হাপাতে হাঁপাতে থলিটার 
কাছে এসে দাড়ালো । মনে মনে ভাবলো, হরিণ গেছে TIT, কচ্ছপটা 
তো আছে। কচ্ছপের মাংসই আজ পেট পুরে খাবো | 
কিন্তু একি? থলি যে একদম খালি! ব্যাধ যেন নিজের চোখকেও 
বিশ্বাস করতে পারলো না । খালি থলিটা হাতে নিয়ে ব্যাধ আক্ষেপ 
করতে লাগলো “নেহাত বরাত খারাপ না হলে কি এমনটা হয়? জাল 
কেটে হরিণ পালালো, বস্তা কেটে পালালো কচ্ছপটা! “রাতে আজ 
আর আহার জুটবে না বলেই মনে হচ্ছে |” 
তারপর ধীর পায়ে ব্যাধ বাড়ীর পথে হাটা দিলো | ইদুর, কচ্ছপ 
কাক আর হরিণ তখন ব্যাধের দিকে তাকিয়ে রইলে৷ جو‎ বেশ 
বুঝলো ব্যাধ বেশ মনের কষ্ট নিয়েই বাড়ী ফিরছে কিন্তু ব্যাধের কষ্ট 
দেখলে কি হবে, তারা চার বন্ধ, তখন খুবই খুশী ۱ 
চার বন্ধ, যতদিন বেঁচে ছিলে! ততদিন তাদের মধ্যে 55,۲ ছিলো 
অটুট। কেউ বিপদে পড়লে বাকীরা তাকে উদ্ধার করতো। এইভাবে 
মিলে-মিশে তারা TF বজায় রেখে সুখেই বসবাস FACT) | 
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সে অনেক কাল আগের কথা ! 

কোনো এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বান করতো ۱ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের 
স্ত্রীর ছেলেপুলে হয়নি বলে জীবনে কেবল একটি মাত্র দুঃখ ছিলো 
তাই প্রতিদিন দুপুরে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে দুজনে প্রার্থনা করতো! 
তাদের যেন একটি ছেলে হয়। 

হয়তে ঠাকুরের কাছে ব্রাহ্মণ-ত্রান্মণীর GAO পৌছে থাকবে | 
এক সময় ব্রাহ্মণীর সত্যিই একটা বাচ্চা হলো । কিন্ত বাচ্চাটা ভূমিষ্ট 
হয়েই সাপে পরিণত হলো! । ঘটনাটা দেখে ব্রাহ্মণ ব্ৰাহ্মণী তো৷ খুব ভয় 
পেলে | আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও গ্রামের লোকেরা পরামর্শ দিলো 
সাপটাকে বিদায় করে দিতে | কিন্তু সাপ হলে কি হবে, ব্রাহ্মণীর তে 
নিজের পেটের ছেলে SAK SAN কারুর কথায় কান দিলো at | 
ব্ৰাহ্মণী ছেলের মতোই তাকে আদর TLI কোরে তুলতে লাগলো | 
সব সময় লক্ষ্য রাখতো ত্রাহ্মণী কেউ যেন তার কোনো ক্ষতি না করে। 

সাপটাকে খুব আদর-যন্ধ করতো 3150311 রোজ তাকে ata 
করাতো, ভালে! ভালো! জিনিস খেতে দিতো, তার জন্যে একটা! 
ছোট নরম বিছানাও তৈরী করেদিয়েছিলো। সেই বিছানায় সাপটাকে 
ঘুম পাড়িয়ে একটা বাক্সের মধ্যে রেখে দিতো! 

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। gina আদর যত্ব পেয়ে 
সাপটাও বড় হতে থাকে ١ এদিকে পাড়ায় একজনের বিয়ে দেখে 
্রাহ্মণীর নিজের ছেলের বিয়ে দেবার ইচ্ছা হলো ৷ কিন্তু সাপের জন্যে 
মেয়ে পাবে কোথায়? কিন্ত ব্ৰাহ্মণী কোনো মতেই হেরে যেতে চায় 
all দিনরাত কেবলই ভাবতে লাগলো-_কোথায় তার ছেলের জন্যে 
ভালো পাত্রী পাওয়া যায় ! 
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্রাহ্মণ কিন্ত sts মনের ইচ্ছার কথা জানতো না। একদিন 

দুপুরে ব্রাহ্মণ বাড়ী ফিরে দেখে SAN খুব কীদছে। স্ত্রীকে অমনভাবে 
কাদতে দেখে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলো,-“কি হলো তোমার? অমন 
কোরে কাদছে| কেনো ۳ 

কিন্ত ব্রাহ্মণের কোনে! কথার উত্তর al দিয়ে ত্রান্মণী শুধু কেঁদেই . 
চলে। ব্ৰাহ্মণ যত জিজ্ঞাসা করে, ব্রা্মণী তত কাদে। 

শেষে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলো,__“তুমি কি জন্যে Rca না 

বললে, আমি কি করবো বলো? বলো, কি তোমার দুখ? কেনো 
তুমি কাঁদছে ?” 

Re ব্রাহ্মণ যতই জিজ্ঞাসা করে, stat তত কাদে। ব্রাহ্মণও 
কিছু বুঝতে নী পেরে হতভম্ব হয়ে যায় ; বুঝতে পারে না কি করবে। 

অনেকক্ষণ পরে ভ্রাহ্মণী কাদতে কাদতেই বলতে লাগলো,_-“তুমি 
যে আমাদের মা-ছেলেকে দেখতে পারো না, তা আমি বুঝি । ছেলেটার 
যে কি হচ্ছে সে ব্যাপারে তুমি তো কোনো che খবর নাও alt 
এদিকে ছেলের বয়স হলো, তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। কই, 
এসব কথা কি তুমি ভেবেছে? 

ব্ৰাহ্মণীর কথা শুনে ব্রাহ্মণ.তো অবাক হয়ে গেলো তারপর আস্তে 
আস্তে বললো, “একি কথা তুমি বলছো 7 আমাদের ছেলের জন্যে 
পাত্রী খুঁজতে হবে? তুমি কি কোরে ভাবলে যে সাপের সঙ্গে কোনো 
মেয়ের বাপ তার মেয়ের বিয়ে দেবে ?” 

TT কথা শুনে ত্রাহ্মণী তো আবার ডুকরে ডুকরে কাদতে শুরু 
করলো। সে TiAl আর কিছুতেই থামতে চায় না। শেষ পর্যন্ত 
ত্রাহ্মণীর কান্নায় অতি হয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণ বললো, “আচ্ছা, থামে! বাপু | 
দেশ বিদেশ ঘুরে যেখান থেকেই পারি একট! পাত্রী খুঁজে ۱ 
হয়েছে Col? এবার তুমি কান্না থামাও >” 

SHAN আস্বস্ত কোরে ব্রাহ্মণ পাত্রীর খোজে বেরিয়ে পড়লো। 
এদেশ-ওদেশ অনেক ঘুরলে| ব্রাহ্মণ এক মস্ত শহরে এসে উপস্থিত 
হলো। ব্রাহ্মণের মনে পড়লো এই শহরে তার কি ঘনিষ্ঠ বন্ধ, থাকৈ | 
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বহুকাল তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। ব্রাহ্মণ ভাবলো, এখানে 
এসেই যখন পড়েছে তখন পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা কোরে আসা যাক্‌। 

পুরোনে। THLF পেয়ে দুজনেই খুব আনন্দ পেলে! । ছুজনের 
মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে গল্পগুজব হলো । তারপর যখন ব্রাহ্মণ চলে 
যাবার উদ্যোগ করছে, তখন বন্ধ, জিজ্ঞাসা করলো, TT, কি কারণে 
তুমি এত ঘোরাঘুরি করছো, সে কথা cel বললে না?” 

ব্ৰাহ্মণ তখন উত্তর দিলো,-ছেলের জন্যে একটা পাত্রী খুঁজতে 
বেরিয়েছি।” Í 

বন্ধ, তখন আনন্দ উৎফুল্ল saq جارك‎ সে কথাটা তো 
আমায় বলবে! আমারই cel মেয়ে রয়েছে | মেয়ে আমার সুন্দরী | 
শোনে! বন্ধ, এই মুহূর্তেই আমি তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের 
বিয়ে দিলাম | 

FHA কথা শুনে ত্রান্ধণতো মুশকিলে পড়ে গেলো ١ SAHA তখন 
বললো, “এভাবে কি বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় TF, আমার ছেলেকে 
তুমি দেখলে না, পছন্দ করলে না, অথচ বিয়ে দিয়ে দিলে |” 

ব্রাহ্মণের কথা শুনে বন্ধ, হাসতে হাসতে বললো, “ছেলে দেখে কি 
হবে? আমি তোমাকেও চিনি, তোমার ভ্্রীকেও চিনি। 95915 যা 
বলেছি। পাকা কথাই বলেছি। দেখ বন্ধ, সময় নষ্ট কোরে কোনো 
লাভ নেই। তুমি আমার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাও। তোমার বাড়ী 
থেকেই তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিও ৷? 

FHA কথা শুনে ব্রাহ্মণের মনে নানা ভাবন। ও দুশ্চিন্তা এলো | 
অবশ্য ছেলের জন্যে পাত্রী খাঁজে পেয়েছে ভেবে কিছুটা আনন্দও ভালো | 
্রাহ্মণীর কান্না-কানা মুখটা! মনে পড়লো ۱ 

ওদিকে বন্ধ, তার মেয়েকে এনে হাজির করেছে। কি করবে আর 
و دوج‎ মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর পথ ধরলো | 

মেয়েটিকে দেখে aî তো আহ্লাদে আটখানা। মেয়েটিও 
সুন্দরী | AÀ তো খুব আনন্দ করতে লাগলো | তাড়াতাড়ি কোরে 
বিয়ে দেবার জনত ব্রাহ্মণী তোডজোড় শুরু কোরে ۱ 


৫৭ 


কিন্তু গায়ের লোক তো সবাই সমান নয়। খায়ের কিছু লোকেরা 
এসে মেয়েটিকে নানান কথা বলতে লাগলো । আর বললো! সে যেন 
এ সাপকে বিয়ে না করে । এমন কাণ্ড কারখানা তারা কখনও শোনে- 
নি। সুতরাং যতই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বলুক না কেনো, সে যেন কোনো 
মতেই সাপকে বিয়ে করতে রাজী না zal মেয়েটি সকলের কথা 
শুনলো এবং বললো, “আমার বাবা এই বিয়েতে মত দিয়েছেন | আমি 
মেয়ে হয়ে কি কোরে বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করবো? তা 
কিছুতেই হতে পারে না। এই ব্রাহ্মণের ছেলে যদি সাপই হয় 
তাহলেও আমি তাকে বিয়ে করবো ৷” 

গায়ের লোকেরা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলো । এদিকে মেয়েটির, 
সঙ্গে সাপের বিয়েও হয়ে গেলে! ৷ বিয়ের পর থেকে মেয়েটি স্বামীর 
ঘরেও থাকে, তাকে স্বামীর মতো সেবা-যত্বও ود‎ সাপ কিন্ত বাকের 
মধ্যেই ঘুমোয় ৷ 

একদিন রাতে মেয়েটি ঘরে শুতে এসেছে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই 
দেখে এক রূপবান যুবক সেই ঘরের মধ্যে দাড়িয়ে । একজন অজানা, 
অচেনা লোককে ঘরের মধ্যে দেখে মেয়েটি তো ভয়ে সেখান থেকে 
পালিয়ে যাবার উপক্রম করছে, কিন্তু যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 
“আমাকে দেখে ভয় পেয়ো ন! A | তুমি চলে যেও না । আমিই 
তোমার স্বামী। তুমি আমাকে চিনতে পারলে না > 

মেয়েটি কিন্তু তার কথায় বিশ্বাস করতে পারলো al | যুবকটি 
তখন সাপের দেহে প্রবেশ করলো! এবং কিছুক্ষণ বাদে আবার খোলস, 
ফেলে বেরিয়ে এলো৷ যুবক হয়ে। অবাক جع‎ মেয়েটি এই ঘটনা 
দেখছিল। তারপর আনন্দে ফেটে পড়ে স্বামীর পায়ে লুটিয়ে 
পড়লো | 

এইভাবে রোজ রাতে সবাই শুয়ে পড়লে যুবকটি সাপের খোলস 
ছেড়ে বেরিয়ে আসতো। সারারাত ধরে মেরেটির সঙ্গে গল্প করে 


ভোর বেলায় আবার সাপের শরীরে ঢুকে পড়তো | এই ভাবে দিন 
যায় মাস যায়। 


৫৮ 


একদিন রাতে মেয়েটি তার স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তী বলছে এমন 
সময় ব্ৰাহ্মণ ছেলের ঘর থেকে পুরুষ মানুষের গলা শুনতে পেলো | 
ব্রাহ্মণ পা টিপে টিপে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে সাপের খোলসটা পড়ে 
আছে আর যুবকটি মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছে। 

ব্ৰাহ্মণ আর মুহুর্ত দেরী Fare নাঁ। চুপি চুপি গিয়ে সাপের 
খোলসটাকে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে এলো । তারপর ঘরের মধ্যে গিয়ে 
উপস্থিত হলো ব্ৰাহ্মণ | 

যুবকটি তখন ব্ৰাহ্মণকে নমস্কার কোরে বলল, “আজ থেকে 
আপনি আমাকে বাশচালেন বাবা । অভিশাপের জন্যে আমি সাপ 
হয়েছিলাম । আমার অজান্তে যদি কেউ সাপের খোলসটা নষ্ট কোরে 
দেয় তাহলেই আমি শাপমুক্ত হবো, এটাই ছিল অভিশাপ i আজ 
থেকে আমি শাপমুক্ত হলাম বাবা ।” 7 

ছেলে আর সাপ হলো না । ব্রাহ্মণ-ত্রাহ্মমী তো৷ আনন্দে অধীর | 
ছেলে বউ নিয়ে তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো | 


৫৯ 


এক চোর ও তিন বন্ধু 


সে অনেক কাল আগের কথা ৷ সেই সময় এক রাজ্যে তিন যুবক 
Ral এই তিনজনের মধ্যে ছিল গভীর বন্ধুত্ব ۱ 

বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিল রাজপুত্র। তবে সে ছিল রাজার ছোট 
ছেলে। দ্বিতীয় জন ছিল মন্্ীপুত্র। তৃতীয় জন ছিল এক ধনী 
সওদাগরের পুত্র ৷ 

এই তিন نود‎ মধ্যে সম্পর্কট। ছিল খুবই নিবিড়। রাতে যে 
যার ঘরে ফিরে যাওয়া ছাড়া তারা সব সময় একসঙ্গে থাকতো । তবে 
লেখাপড়ায় তাদের মন ছিল না, কোনো! কাজকর্ম করতেও তাদের 
উৎসাহ ছিল না। শুধু হেসে খেলে গল্পগুজব করে তার! সময় 
কাটাতো। 

রাজা, মন্ত্রা ও সওদাগর নিজেদের ছেলেদের নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় 
পিড়লেন। শেষপর্যন্ত একদিন রাজ! তার ছোট ছেলেকে ডেকে বললেন 
“লেখাপড়া -ছড়ে দিয়ে শুধু হেসে-খেলে গল্প-গুজব করে সময় কাটালেই 
চলবে? এসব ছেড়ে দিয়ে নিজের কাজ গোছাও |” 

Te ছেলেকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, “কেবল হৈহৈ করে সময় 
নষ্ট করলেই ভবিত্যৎটা ভাল হবে? অযথ| সময় নষ্ট না করে 5 
কাজটা বুঝতে শেখো I” 

ওদিকে সওদাগরও তার ছেলেকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, “কিছুই 
তে| করলে না এতদিন | আমার শেষ কথাট] শুনে রাখো । নিজের 
কাজ হদি করতে না শেখো তাহলে এবাড়ীতে তোমার স্থান 
হবে না।” 

তিন বন্ধুরা আবার যখন এক জায়গায় মিলিত হল, 
বলল, “বাবা আমাকে নিজের কাজ গুছতে 


৬০ 


তখন রাজপুত্র 
বললেন। মন্ত্ীপুত্র 


ও সওদাগর পুত্ররাও বললো তাদের পিতারাও তাদের এ একই কথা 
রলেছেন। তিনজন মিলে তখন শলাপরামর্শ করতে লাগলো 1 

প্রথমে রাজপুত্র বললো, “এসব কথা শুনতে আমাদের মোটেই 
ভালো লাগে না। কি খারাপ কাজ আমরা করেছি? তার চেয়ে 
চলো! এখান থেকে আমরা চলে যাই I” 

মন্ত্রীপুত্ৰ বললো, “তোমার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু এখান 
থেকে অন্য কোথায়ও যেতে গেলে টাকা পয়সা তো চাই। আমাদের 
কাছে তো কিছুই নেই |” ] 

তখন সওদাগর পুত্র বললো, “টাকা পয়সা রোজগার করার জন্যে 
আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে । আমার কথাটা মন দিয়ে 
শোনো। এখান থেকে কিছুটা দূরে একট! পাহাড় আছে। সেই 
পাহাড়ের চুড়োয় অনেক দামী দামী মণি পাথর আছে। সুতরাং 
ওখানে গিয়ে যদি আমরা মণি-পাথর নিয়ে আসতে পারি তাহলে টাকা 
পয়সার কথা আমাদের আর ভাবতে হবে A |” 

সওদাগর পুত্রের কথা শুনে রাজপুত্র বলল, “তাহলে দেরী করে 
লাভ নেই । চলো, আমরা এঁ পাহাড়ে যাই | ওখান থেকে যদি আমরা! 
দামী দামী মনি পাথর পাই তাহলে আমাদের কোন সমস্তাই থাকবে, 
না। বাড়ীর সাহায্য ছাড়াই আমাদের দিনগুলো ভালভাবে কাটবে ۳ 

এইভাবে পরামর্শ করে তিনবন্ধ, নিজেদের sara কিছু জিনিস 
নিয়ে পাহাড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো । কত পথ, কত বন জঙ্গল, 
কত নদ-নদী তাদের পার হতে হল। এইভাবে অনেক দিন পরে তার! 
পাহাড়ের কাছে গিয়ে পৌছলো৷। তারপর খুব সতর্ক ভাবে পাহাড়ের 
গা বেয়ে বেয়ে তারা গিয়ে গৌছলো পাহাড়টার ۱ 

এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা! করে তারা প্রত্যেকেই একটা করে 
দামী মণি পেল। তিনজনের তখন খুব আনন্দ | 

এবার তাদের বাড়ী ফেরার পালা ۱ কিন্ত পাহাড় থেকে নেমে আসতে 

আদতে তারা ভাবলো অনেক পথ হে'টে আবার বাড়ী ফিরতে হবে | 
খুবই কষ্টের পথ, বিবেচনা কোরে তার। নানা কথা ভাবতে লাগলো | 


৬১ 
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আবার সেই তিন বন্ধ, চোরটাকে ধরে নিয়ে এসে মোড়লের 
সামনে হাজির করলো তারা | 

এবারও আরো ভালে! কোরে মোড়ল তাদের জামাকাপড় পরীক্ষা 
করলো । কিন্তু না, এবারেও তাদের কাছে কোনে! মণি পাওয়া 
গেলো না | 

মোড়ল তখন বললো, “দেখো, আমার fai পাখী কখনও আজে- 
বাজে কথ! বলে না, এবং ভুল কথাও বলে না । তোমাদের কাছে যখন 
মণিগুলোকে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন নিশ্চয়ই তোমরা মনিগুলোকে 
গিলে খেয়েছে ۳ 

মোড়লের বথায় চারজনের কেউই কোনো উত্তর দিলো না | 
তার! মাথা হেট কোরে দাড়িয়ে রইলো | 

তাদের কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে মোড়ল বেশ রেগেই 
বললে, “কি কোরে মণি বের করতে হয় তা আমার জানা আছে। 
আজ তোমাদের কয়েদ খানায় পাঠাবো, তারপর কাল সকালে পেট 
কেটে এ মণিগুলোকে বার করবো 1৮. 

তারপর তাদের চারজনকে একট! ঘরে পুরে দিয়ে তালা বন্ধ করে 
দিলে! ۱ কোনো ক্রমে তার! যাতে পালাতে না পারে সেই জন্যে 
মোড়ল ঘরের সামনে পাহারা দেবার জন্যে কয়েকজন লোককে 
মোতায়েন রাখলো | 

ঘরের মধ্যে তখন তিন বন্ধ, ও চোরটা। ভয়ে কেউ কারোর সঙ্গে 
কথা বলতে পারছে ۰۱۱۷ কেবলই তাদের মনে হচ্ছিলো সকালে 
তাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে | সুতরাং সে রাতে তাদের ঘুম হলো না। 

এই সময় চোরটা৷ কিন্তু অন্য কথা ভাবছিলো। তার পেটে তো 
কোনো মণি নেই। সে যদি সকালে মোড়লকে বলে তার পেটটাই 
প্রথমে কাটা হোক্‌ তাহলে সেখান থেকে কোনো মণি বেরুবে না । 
তাহলে হয়তো অন্য তিন জন ছাড়া পেতে পারে। এমনিতে তো 
তাকে মরতেই হবে। তার জীবনটা গেলে যদি এই তিনজন যুবকের 
প্রাণ বাঁচে তাহলে সেইটাই বড় ats | 
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সকাল হতেই মোড়ল ঘর থেকে চারজনকে বার কোরে আনলো 
এবং একে একে তাদের পেট কাটবার জন্যে তৈরী হতে লাগলো ۱ 

তখন চোর কাদে কাদো গলায় বললো, “আমি কিছুতেই আমার 
তিন ভাইদের মৃত্যু চোখের সামনে দেখতে পারবো না । আপনি 
দয়া কোরে আমার পেটটা আগে কাটুন |” 

চোরটার কথায় মোড়ল একটু থমকে দাড়ালো ۱ তারপর ভাবলো, 
তাকে তো একে একে সকলেরই পেট কাটতে হবে । HOA এই 
লোকটার পেট আগে কাটলে কোনো অস্থুবিধাই হবে A | 

মোড়ল তার চক্চকে ধারালো! ছুরিটা দিয়ে চোরটার পেট চেলা 
করে ফেললে। ৷ কিন্তু কৈ ! মণি তো পাওয়া গেল না! 

মোড়ল qan মিছিমিছি সে একটা লোককে হত্যা ۱ 
মনে মনে বেশ কষ্ট পেলো মোড়ল। তখন ভাবলো টিয়া পাখীটা! 
নিশ্চয়ই ভুল বলেছে। এসব কথা ভেবে মোড়ল তিনবন্ধুকে ছেড়ে 
দিলো । ছাড়া পেয়ে তিনবন্ধুতো জোর পায়ে বাড়ীর পথ ধরলো | 
তারপর বাড়ী ফিরে মণিগুলোকে বিক্রী কোরে দিয়ে তারা 
বিরাট বড়লোক হয়ে গেলো | 
কিন্ত বিরাট ধনী হয়েও তিন বন্ধু সেই লোকটার কথা ভুলতে পারলো 
না। কেননা সেই লোকটাইতার নিজের জীবন দিয়ে তাদের মৃত্যুর 
হাত থেকে বাঁচিয়েছিলো | 
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বিড়াল তপন্ধী 
ی‎  -৯ ES AF 

এক তিতির পাখী মাটিতে বাসা কোরে বসবাস করতো । তার 
বাসার N ঘেসেই উঠেছিলো৷ এক বিরাট অশ্বখ গাছ। তিতির পাখী 
সেখানে অনেক দিন ধরেই বাস কোরে আসছে। তাই সেখানকার 
জন্ত জানোয়ার ও অন্যান্য পাখীদের সঙ্গে তার গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠে- 
ছিলে| | তাছাড়| তিতির পাখীর ব্যবহারট। ছিলো ভালে! 1 

একদিন খাবারের আশায় তিতির পাখী ডানায় ভর দিয়ে অনেক 
ঘুর চলে গেলো! । তখন মাঠে মাঠে ফসল, কেননা সেই সময়টা ছিলো 
ফসল তোলার সময় | 

মাঠে মাঠে পাকা ধান দেখতে পেয়ে তিতির তে| বেজায় খুশী। 
মাঠে নেমে পেট পুরে পাকা ধান খেলো । এই সময় অন্যান্য পাখার! 
যারা ধান খেতে এসেছিলো তাদের সঙ্গেও তিতিরের ভাবসাব হয়ে 
গেলো । সারাদিন ধান-খেতে খেতে কথাবার্তা হচ্ছিলো তাদের মধ্যে ৷ 
এই ভাবে যখন সন্ধ্যে হয়ে এলো তখন তিতির ভাবলো সেদিন আর সে 
বাড়ী ফিরবে না | 

তিতির সেই cared রয়ে গেলে! বেশ কিছু দিন। তার সেই 
আরানের বাসাটার কথা যেন ভুলেই গেলো | 

তিতিরের খালি বাসাটা দেখে এক খরগোশ নিজের একটা আস্তানা 
কোরে নিলো | খরগোশের নিজের মাথা গোজার কোনো আস্তানা 
ছিলো না বলে খরগোশ তিতিরের বাসাটা পেয়ে খুব খুশী। খরগোশ 
মনের সুখে তিতিরের বাসাটাকে নিজের মতো কোরে নিয়ে বসবাস 
করতে লাগলো | 


, বেশ কিছুদিন বাদে তিতির তার নিজের বাসায় ফিরে এসে দেখে 
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এক খরগোশ তার বাসা দখল কোরে নিয়েছে । দেখেশুনে তিতিরের 
তো খুব রাগ হলো | সে তখন খরগোশকে বললো, “আমার বাসা তুমি 
কেনে! দখল কোরে নিয়েছে ? যাও, এখান থেকে সরে AG ৷” 

তিতিরের কথা শুনে খরগোশ বললো, “এট! কিরকম কথা হলো? 
কবে থেকে আবার এট! তোমার বাসা হলো? অনেকদিন ধরেই তে 
আমি এখানে রয়েছি । এটা আমার বাস! ৷” 

তিতির তখন চীৎকার কোরে বললো, “তোমার বাজে কথা আমি 
শুনতে চাই না | আমার বাসায় তোমার থাক! চলবে না। মনের 
মত করে আমি এই বাসাটা তৈরী করেছিলাম থাকবার জন্যে । আমার 
কথাট। 36 বিশ্বাস al হয়, তাহলে আমার পাড়াপড়শীদের জিজ্ঞাসা 
কোরে দেখ I” 

ঠোট বেঁকিয়ে খরগোশ তখন বললো, “পাড়াপড়শীদের জিজ্ঞাসা 
করার আমার TAG নেই ١ তাছাড়া যে যেখানে থাকে সেটাই তার 
আস্তানা । অনেক দিন থেকে আমি এখানে বসবাস করছি, কোনো! 
মতেই আমি আমার দখল ছেড়ে দেবো না ।” 

খরগোশের কথ। শুনে তিতির cel আরো রেগে গেলো, সে আরো 
চীৎকার করে বলতে লাগল, “আমার তৈরী করা বাসায় তুমি দখল নিয়ে 
থাকবে? না হয় কদিন আমি এখানে ছিলাম না, খাবারের খোজে 
গিয়েছিলাম, তাই বলে জোর করে তুমি আমার বাসা দখল করে নেবে ? 
খুব হয়েছে, এবার তুমি এখান থেকে কেটে পড়ো U” 

তিতিরের কথ শুনে খরগোশ দমে তো গেলই না, বরং জোর 
গলায় বললো) “আমি এখানেই আছি, এখানেই থাকবো | তোর যা কিছু 
করার আছে তাই কর্‌ ৷” 

তিতির আর খরগোশের মধ্যে লেগে গেলো তুমুল WAG! ١ পাড়া- 
পড়শীর! একে একে সেখানে উপস্থিত হল, শুনতে লাগল তাদের 
ঝগড়া | তারা ব্তিতিরের কথাও শুনলো, আবার খরগোশের কথাও 
শুনলো | কিন্তু বাসাটা যে কার দখলে থাকা উচিত সে ব্যাপারে তারা 


কিছুই বলতে পারলো না | 
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শেষকালে সবাই মিলে তিতির ও খরগোশকে থামতে বললো | 
তারা বললো, “দেখো এভাবে ঝগড়া করলে তো ব্যাপারটার সমাধান 
হবে না, তার চেয়ে তোমরা এক কাজ কর। ود‎ দুজনে একমত 
হয়ে আইনের সাহায্য নাও | একজন বিজ্ঞ বিচারক ঠিক কর, তারপর 
তোমাদের কথা শুনে তিনি যে রায় দেবেন তা তোমরা মেনে নিও ৷» 

তিতির ও খরগোশ পাড়াপড়শীদের পরামর্শ মেনে নিয়ে বাগড়া 
থামালো। কিন্ত তাদের এই ধরণের বিবাদ মেটানোর জন্যে একজন 
বিজ্ঞ বিচারক খুঁজে পাওয়া তো খুবই কষ্টকর | 

যাইহোক একজন বিজ্ঞ বিচারকের খোজ করতে তিতির ওখরগোশ 
বেরিয়ে পড়লো । অনেকক্ষণ ধরে মাইলের পর মাইল তারা ঘুরলো 
কিন্ত এধরণের একজন বিচারক তারা! খুঁজে বার করতে পারলো না | 

শেষ পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গার কাছে এসে উপস্থিত হলো | 
পথ চলে দুজনেই তখন ক্লান্ত | তাই সেখানে গিয়ে তারা একটু বিশ্রাম 
নিচ্ছিলো | এমন সময় তাদের চোখে পড়লে কিছুটা দূরে একটা হুলে 
বেড়াল বসে আছে। 

হুলো বেড়াল তাদের দুজনেরই শত্রু | তাই ভয় পেয়ে তারা সেখান 
থেকে এতটুকুও ন্ড়লে| না। কিন্তু হুলো বেড়ালটা তাদের দুজনকেই ` 
আসতে দেখেছিলো। ভণ্ড শয়তান সে। কেননা ওদের ছুজনকে 
দেখতে পেয়ে পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে একটা মালা জপতে 
লাগলো ভণ্ড শয়তানটা। 

হুলো বেড়ালের এই ধরনের ধর্মজ্ঞান দেখে তিতির আর খরগোশ 
অবাক হয়ে গেলো । তারা দূর থেকেই হুলোটার কাজকর্ম দেখতে 
লাগলে! | ওরা ছুজনে এর আগে কখন কোনো বেড়াল তপস্বী দেখে 
নি। তাছাড়া 6۱ হুলোর ود‎ উচ্চারণের ভঙ্গী দেখে আরে! অবাক 
হয়ে গেলো | 

এসব দেখে গুনে খরগোশই প্রথম বললো, “এই বিড়ালই আমাদের 

ঝগড়ার সমাধান করতে পারে | তোমার কি মত?” 

সঙ্গে সঙ্গে তিতির তার কথায় সায় দিয়ে বললো, “এতে আমার 
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কোনো আপত্তি নেই। যদিও জানি বেড়াল আমাদের জাত শক্ত 
তবুও এঁকে দেখে আমার সে কথাটা মনে হচ্ছে না ۳ 

তারপর ওরা দুজনেই অপেক্ষা করতে লাগলো কখন বেড়ালের 
পুজোআহিক শেষ হবে | হুলোটা! চোখ বুজিয়েই ছিল | তারপর বেশ 
কিছুক্ষণ বাদে সে চোখ খুললো! ۱ 

তিতিরই প্রথম বললো, “মুনিবর, আমার সঙ্গে খরগোশের একটা 
ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে ١ ব্যাপারটি আইন সংক্রান্ত 
এ ব্যাপারে আপনি খুব fos বলেই মনে হচ্ছে। আপনি যদি 
বিষয়টি মীমাংসা কোরে দেন তাহলে আমর! উপকৃত হবে| ١ আপনি যে 
রায় দেবেন আমরা দুজনেই তা মেনে নেবো ৷” 

aa তখন বললো, “ছি ছি, ঝগড়া-বিবাদ পাপ। পাপের কথা 
শুনতে পারবো না ١ জানো, আমি অপরের কষ্ট তিলমাত্র AI করতে 
পারি না। তোমরা col নিশ্চয়ই জানে| বিচার করে রায় দিলেই এক- 
জনকে শাস্তি ভোগ করতে হবেই | শাস্তির কথাটা শুনলে আমার বুক 
ফেটে ঘায়। জেনে রাখ ভাই, যে অন্যের অপকার করে ভগবান তাকে 
কখনও ক্ষমা করে না । তা যাক সে কথা ৷ ভাই কি নিয়ে তোমাদের 
ঝগড়া বিবাদ ?” 


তিতির ধীরে arg বলতে লাগল, “একটা অশ্বথ গাছের তলায় 
আমি একটা বাস! বানিয়েছিলাম। দিন কতক এই বাসা ছেড়ে 
খাবারের খোজে আমি বাইরে যাই | ফিরে যখন এলাম, তখন দেখলাম 
খরগোশ আমার বাসা দখল করে নিয়েছে U 


কথাটা শুনে খরগোশ চীৎকার করে বলে উঠলো, “মুনিবর, তিতির 
মিথ্যা কথা বলছে । বাসাটা আমার | আমিই ওখানে ছিলাম i” 

হুলো তখন দুজনকেই শান্ত হতে বলল | তারপর চোখ বুজিয়ে 
বলল, “চেঁচামেচি বন্ধ না করলে তোমাদের ঝগড়া-বিবাদের আসল 
কারণটাকে কি করে বুঝবো । আর না বুঝলে কি করেই বা এ সম্পর্কে 
রায় দেব। বল, আমার কথাটা ঠিক ۳ 


৬৯ 


প্রথমে দুজনেই চুপ করলো | তারপর তিতির তখন আবার বলতে 
লাগলো ۱ তিতিরের কথা শেষ হলে খরগোশও তার বক্তব্য রাখলো 1 

হুলোট! কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, “দেখ ভাই বুড়ো হয়েছি, 
চোখেও ভাল দেখিনা, কানেও ভাল শুনিনা | 
হুজনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ তা ভালভাবে শুনতেই পেলাম ۱ 
তোমরা ভাই এগিয়ে এসে কথাগুলো শোনাও। কিন্তু আমাকে যেন 
ছুয়ে দিও | ৷” ; 

হলোর মন-ডুলানে| কথায় তিতির ও খরগোশ ভুলেই গেল বেড়াল 
তাদের প্রধান sas সুতরাং মনের ভয় যখন কেটে গিয়েছে, হুলোর 
কথায় সম্পুর্ণ বিশ্বাস করে তারা দুজনেই হুলোর প্রায় গায়ের কাছে 
গিয়ে বসলো ۱ 

কিন্ত কোন কিছু বোঝাবার আগেই হুলো তার هو‎ থাবা দিয়ে 

এমন আঘাত করলে! যে তাতে দুজনেই শেষ | 


তারপর 57518 দুজনকে খেয়ে থাবা চেটে মনের আনন্দে সেখান 
থেকে চলে গেল। 


এক ধোপার একটা গাধা ছিল। গাধাটা ছিল বুড়ো আর রোগা ۱ 
ধোপা সারাটা দিন গাধার পিঠে কাপড়ের বোঝা চাপিয়ে ঘরে ঘরে 
যেত। কাচা কাপড় দিয়ে আসতো আর ময়লা কাপড় নিয়ে আসতো 
কাচার জন্য | 

সারাটা দিন বোঝ। বয়ে বয়ে গাধাট! দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে 
পড়তো | অবশ্য সন্ধ্যে বেলায় ধোপা গাধাটিকে ছোড়ে দিত চরে 
খাবার জন্যে | 

একদিন সন্ধ্যে বেলায় ঝোপের ধারে ঘাসখাচ্ছে গাধাটা, এমন সময় 
সেখানে একটা শিয়াল এসে উপস্থিত হলো ١ শিয়াল গাধাকে বললো, 
“মামী, হাড় জির্‌জিরে চেহারা নিয়ে কি করে বোঝা Te তুমি? 
তোমার মনিব زم‎ তোমায় ভাল খেতেই দেয় না I” 

গাধা বললো, “কি করবো বল ভাগ্নে | বরাতটাই আমাদের খারাপ ৷” 
গাধার কথা শুনে শিয়াল বললো, “তা চল না মামা সামনের CFO 
টাতে গিয়ে শশা খেয়ে আসি। ক্ষেতটাতে বেশ ভাল শশা ফলেছে ۳ 
তারপর তাঁরা পরামর্শ করে একদিন রাতে গেল শশা ক্ষেতে! 
দুজনে প্রাণ ভরে যে যতগুলো পারলো শশা 45 | পরদিন আবার 
শশা বাগানে গিয়ে শশা খেল। এইভাবে প্রতিদিন তারা শশা মেতে 
যেত আর গেট পুরে শশা খেয়ে নিত। রোজ রোজ وی‎ শশা খেয়ে 


খেয়ে গাধার চেহারাটাই ফিরে ۱ hy 
সেদিন ۱ শিয়াল ও গাধা মন মিটিয়ে শশা খেয়েছে 2015 


গাধা বললো, “জান ভাগ্নে আজ আমার গান গাইতে ইচ্ছে ۱ 
চারিদিকে টাদের মিষ্টি আলো, বির্‌ বির্‌ করে বাতাস বইছে; তাই 
আমার মনটা উততলা হয়ে উঠেছে ভাগ্নে । গান আমাকে গাইতেই 


হবে। 
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গাধার কথাটা শুনে শিয়াল বললো, “দয়! করে আর গান গেও ন! 
মামা ۱ তোমার গান শুনে শশা ক্ষেতের চাষীরা তেড়ে আসবে। চুরি 
করে আমরা শশা খাচ্ছি। চুপচাপ থাকাই ভালো। গান গেয়ে আর 
বিপদ বাড়িও না 1” 

` না ভাগ্নে আমাকে গান গাইতে বারণ কোরনা। এমন মিষ্টি 
পরিবেশে গান গাইতে না পারলে কি আর মেজাজ আসে।” 
শিয়াল আবার গান গাইতে বারণ করে বললো, দোহাই মামা, গান, 
তুমি গেও না। তাছাড়। তোমার তো গান গাওয়ার মত গলা নয়।” 

“কেন ভাগ্নে আমি গান খরলে কি তোমার হিংসা হবে?” 

শিয়াল তখন বললো, একথাটা তুমি ঠিক বলেছে! মামা । তোমার 
গান তুমিই একমাত্র ভালবাস। এখন তুমি যদি গান গাও তাহলে 


তোমাকে পুরস্কার দেবার জন্তে এক্ষুনি চাষীরা ছুটে আসবে । ধরো, 


তারা যে পুরস্কার দেবে সেট! তোমার ভাল নাও লাগতে পারে । সেই 


জন্েই বলছি গান গাওয়াটা! তোমার উচিত কাজ হবে |” 

“নামার ধারণা ছিল তুমি খুব চালাক। কিন্ত দেখছি তুমি ভীষণ 
বোকা। তাছাড়া তোমার; মনে কোন রস কষ নেই। আমি গান 
'গাইলেই বুঝবে কেমন লাগে |” 

PHC বলে গাধা যখন ঘাড় তুলে স্বর বার করবার চেষ্টা 
FAR তখনই শিয়াল তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, “দোহাই মামা যত 
খুশী তুমি গান cote আমি কোন আপত্তি করবো না ۱ তার আগে আমি 
এখান থেকে বেরিয়ে যাই, তারপর তুমি যত খুশী গান গেও। আমি 
বাগানের বাইরে গিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো। 


শিয়াল চলে যেতেই গাধা ঘাড় তুলে গান গাইতে লাগল | গাধার 
সেই ডাক শুনে চাষীরা বুঝতে পারলো 


তাই তারা লাঠি নিয়ে তাকে মারবার 


তন মনের আনন্দে গলা -ছেড়ে ডাকছে, তাই বুঝতেই পারলে না 
চাষীর! তাকে মারবার জন্যে তেড়ে আসছে। 


চাষারা এসেই গাধাটিকে পেটাতে শুরু করে ۱ ক্ষেতের BAS 
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চুরি করে খাওয়ার জন্যে তাদের রাগটা ছিল। তাই মনের আনন্দে 
পিটিয়ে দিল তাকে ۱ তারপর গলায় বেঁধে দিল একট! বড় গোছের 
পাথরের ۱ 

মারের চোটে গাধা জ্ঞান হারিয়ে ফেললো । বেশ কিছুক্ষণ পরে 
যখন জ্ঞান ফিরলো তখন গায়ে-পায়ে খুব বেদনা । কি আর করবে! 
অনেক কষ্ট করে উঠে দাড়াল ۱ 

তারপর গলায় ঝোলান জাতাটাকে নিয়ে আস্তে আস্তে বাগানের 
বাইরে এল। 

গাধাকে দেখে শিয়াল বললো, “বাঃ! বাঃ! চাষীরা col তোমায় 
গান গাওয়ার জন্যে ভালই পুরস্কার দিয়েছে? মামা, এই পুরষ্কার 
পাবার জন্যে তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।” 

গাধা যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বললো, “এ দুঃখের বোঝাটা 
যে কতো, তা আর কি করে বোঝাব ভাগ্নে। তবে তোমার সং 
পরামর্শটি শুনলে আমাকে এই পুরস্কার পেতে হত ۳ 


৭৩ 


শিয়ালের হাতি মারার শখ 


এক গভীর জলে এক সিংহ ও সিংহী থাকতো | তাদের দুটো 
বাচ্চা ছিল। শক্ত সমর্থ চেহারার বাচ্চা ছুটো যখন খেলা করতো তখন 
সিংহ ও সিংহী মনের আনন্দে দেখতো | 

একদিন সিংহ সিহীকে বললো, “দেখ, তুমি গুহাটার মধ্যে থাক; 
বাচ্চা দুটোকে চোখে চোখে রেখ। আমি বাইরে যাই। কিছু খাবার 
নিয়ে আসি। 


এইভাবেই সিংহী বাচ্চা দুটোকে আগলাত আর সিংহ বাইরে গিয়ে 
শিকার করে আনত। 

একদিন অনেক ঘোরাঘুরি করেও সিংহ কোন শিকার যোগাড় 
করতে পারলো না। সারাটা দিন ঘোরাঘুরি করে যখন সন্ধ্যের সময় 
বাড়ী ফিরছে তখন একটা শিয়ালের বাচ্চাকে দেখতে পেলো সিংহ। সিংহ 
সেটাকেই নিয়ে এসে সিহীর কাছে fa | 


দিন ঘোরাঘুরি করে কিছুই পেলাম না | ফেরার পথে চোখে পড়ল এই 


শিয়ালের বাচ্চাটা | কি আর করা যাবে, এটাকেই মেরে আজ 
খাওয়ার ব্যবস্থা করা 115۱ তবে কি জান, এতটুকু বাচ্চাকে মারতে 
আমার মন্‌ চাইছিল না ۳ 


টা তো যদি আমার বাচ্চা হতো। না 


বাপু আমি ওকে মারতে পারবো না। আজ থেকে ওটা হলো আমার 


আর একটা ছেলে ۳ 

সেদিন থেকেই সিংহী শিয়ালের 
করতে লাগলো | এইভাবে শিয়াল 
হতে থাকলো | 


বাচ্চাটাকে মায়েয় মত করে মানুষ 
বাচ্চাটা সিংহ শিশুদের সঙ্গে বড় 
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ওদের তিনজনের মধ্যে ভাবও হয়ে গেল খুব । সব সময়ই তারা 
এক সঙ্গে থাকে, খেলাধূলা করে, মাঝে মাঝে আবার বনের মধ্যে ঢুকে 
গিয়ে TA জন্তুদের তাড়া করে আসতো ١ একদিন হল কি বনের মধ্যে 
একটা বুনে! হাতী এলো ۱ সিংহের বাচ্চ৷ ছুটো হাতিটার পেছু নিলো | 
মতলবটা ছিল হাতীটাকে শিকার করা । কিন্তু তাদের ছোট ভাই 
শিয়াল হাতীটাকে দেখে ভয় পেয়ে বলল, “ওরে ভাই হাতার কাছে 
যাস্‌ নি। এক্ষুনি আমাদের মেরে দেবে | “কথাগুলো বলেই সে তো 
সেখান থেকে দে চম্পট | 

ছোটো ভাইকে এভাবে পালাতে দেখে সিংহের বাচ্চা gO আর 
সাহস করে হাতীটার পেছু নিলে ۱ ওরাও ফিরে এল ঘরে | 

ঘরে কিরে সিংহের বাচ্চ। দুটো! তাদের বাপ-মাকে বললে তার! বনের 

মধ্যে একটা হাতী দেখেছিল | কিন্তু ছোট ভাইটা বেজায় ভয় পেয়ে 
পালিয়ে এল | ۱ 

শিয়ালের বাচ্চা এসব কথা শুনে খুব লজ্জা পেয়ে গেল। কিন্ত 
নিজের দুর্বলতা ঢাকা দেবার জন্যে রাগ দেখিয়ে বলতে লাগল, না মা, 
না বাবা, আমি মোটেই ভয় পাইনি। ওরা মিথ্যা কথা বলছে। 
আমার খুব সাহস আছে। আমি কাউকে ভয় করি না৷ বেশ তো 
তোদের যদি এতই সাহস তো চলে আয় আমার C7 লড়াই FACT | 
দেখি কার গায়ে জোর বেশী। আমার সঙ্গে লড়তে এলে টের পাইয়ে 
দেব |” 

এসব কথা শোনার পর সিংহী শিয়ালের বাচ্চাটাকে আলাদা ডেকে 
নিয়ে গেলো এবং বললো, “ছি বাবা, ভাইদের সঙ্গে অমন করে আর 
কথা বলো না 1” 

এমন কথা শোনবার পরও শিয়ালের মাথা ঠাণ্ডা হল না, 
রেগে গিয়ে বললো, “ওরাই বা কোন্‌ সাহসে আমাকে নিয়ে অমন মজা 
করে? আমার গায়ে যে কতটা জোর তা তো আমি বুঝিয়ে দিতে 
পারি। আমি তে ছুটোকেই শেষ করে দিতে পারি।” 

সিংহী শিয়ালের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসতে লাগল | 


৭৫ 


সে আরও 


সিংহী শিয়ালকে বললো, “তোমায় দেখতে সুন্দর, তুমি বুদ্ধিমান, আর 
তোমার যে সাহস আছে তা আমি জানি | তবে তুমি আমার কাছে 
একটা কথা শুনে রাখ, তোমাদের পরিবারের কেউ কখনও হাতী মারতে 
পারে f |” و‎ 

শিয়াল সিংহীর কথাটার অর্থ বুঝতে পারলো ay | সে সিংহীর 
মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো | ۱ 

সিংহী তখন বললো, “আমার কথাটা বুঝতে পারলে না তো! তবে 
শোন, তোমার বাবা মা ছিল শিয়াল। বাচ্চা বেলায় তুমি রাস্তায় পড়ে 
ছিলে। তাই দেখে আমাদের খুব কষ্ট হয়। তোমাকে এনে আমরা 
ছেলের মত বড় করি। আমার ছেলের! কিন্তু এসব কথা জানে না। 
কিন্তু বাবা, তুমি আর এখানে থেকো al | তুমি তোমার জাতভাইদের 
কাছে চলে যাও। যদি আমার কথা ন! শোন তা’হলে আমার ছেলেরা 
হতো কোন দিন তোমায় মেরে ফেলবে |” 

এতক্ষণ বাদে শিয়াল সব বুঝলো । ভয়ে Col তখন শিয়ালের প্রাণ 
যায় যায়। নিজের প্রাণ বাচানোর জন্যে সে আর এক মুহুর্তও সেখানে 
রইলো না। দিল ভৌ দৌড়। 


